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ভূমিকা 


বাংলা ও হিন্দী এই ছুই প্রতিবেশী সাহিত্যে কিছু শ্রষ্টার নাম যুগপৎ 
উচ্চারিত হয়ে থাকে এবং সেটা নিশ্চয়ই অকারণে নয়। বাংলার প্রখ্যাত 
ওপন্তাসিক শরৎচন্দ্র এবং হিন্দী সাহিত্যের ম্মরণীয় শরষ্টা প্রেমচন্দের নাম অথব! 
বাংলার নাটাকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং হিন্দী নাট্যকার জয়শঙ্কর প্রসাদের নাম 
এই যুগ্মাম্মরণের তালিকাভুক্ত । সেই তালিকায় আরো! ছুটি নাম সংযোজিত 
হওয়ার দাবী রাখে । আমরা অবশ্ঠই বাংলা সাহিত্যের সতীনাথ ভাছুড়ী এবং 
হিন্দী সাহিত্যের ফণীশ্বরনাথ রেণুর কথ! বলতে চাইছি । ব্যক্তিগত জীবনে 
এরা দুজনেই সমকালীন এবং সমস্থানিক। আরো মজার ব্যাপার এই যে, 
উভয়ের সাহিত্য-ভূগোলের মধ্যেও এক আশ্চর্য এক্য ও সংহতি । বিহারের 
গুণিয়া অঞ্চলটি শুধু যে এ'দের বাসভূমি তাই নয়, এদের সুষ্ট সাহিত্যেরও 
পরিবেশভৃমি ৷ লক্ষণীয় যে, রাজনৈতিক ব1 সামাজিক সব উপন্যাসেই উভয়েই 
এই পরিচিত পরিবেশের বাইরে পা ফেলেননি। যে পরিবেশটিতে তারা 
আজন্স নিঃশ্বাস নিয়েছেন সেই পরিবেশটির মধ্যে তাদের মানসসম্তান-সম্তাতি- 
গুলিও জন্মগ্রহণ করেছে, প্রতিপালিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে । 

একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, রেণু আবাল্য সতীনাথের সংস্পর্শে ছিলেন । 
কারাকক্ষেও উভয়ে একত্রে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছেন । আর সবচেয়ে বড় 
কথ! এই যে, রেণু ্ব়. সতীনাথকে তার সাহিত্যের গুরু বলে সম্রদ্ধ স্বীকৃতি 
দিয়েছেন । স্বাভাবিক কারণে সমকালীন এবং সমস্থানিক এই উভয় লেখকের 
সাহিত্য সাধনায় পারস্পরিক প্রভাব পড়ারই কথা এবং সে প্রভাব আছেও। 
কিন্ত তার অর্থ এই নয় যে, একে অপরের নিছক প্রতিচ্ছবি । উভয়ের মধ্যে 
মিল যেমন আছে অমিলও তেমনি আছে। এবং'সে অমিলের ক্ষেত্রেই তাদের 
নিজস্ব স্বাতন্ত্রা এবং স্বাধীন প্রতিভার বিকাশ ও প্রকাশ । বাংল! ও হিন্দী 
সাহিত্যের এই ছুই প্রতিভাবান অষ্টার তুলনামূলক আলোচনা শুধু উচ্চতর 
গবেষণার ক্ষেত্রে নয়, জাতীয় সংহতির পথেও এক অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ ॥ 


[ছয়] 


স্বরণ রাখতে হয় যে, বাংল! ও হিন্দী একই মাতামহীর ছুই দৌহিত্রী। 
পরম্পরের মধ্যে অন্তরঙ্গ পরিচয় যত প্রতিষ্ঠিত হয় ততই মঙ্গল। ড নন্দকুমার 
বের! এই মঙ্গলকর্মের যোগ্য অধিকারী যেহেতু বাংলা ও হিন্দী উভনন ভাষা- 
সাহিত্োই তার সমান দখল। ড. বেরা এই কর্মটি কতখানি আস্তরিকতা ও 
যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন সে বিচারের ভার বিদগ্ধ পাঠকের । রর 
শ্রী চিত্তরঞ্জন লাহ! 


নিবেদন 


অবশেষে “সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ : ব্যক্কি ও শিল্পী” প্রকাশিত হলো । গ্রন্থটির 
শিরোনাম দেখে বিষয়বস্তর স্বরূপ সম্বন্ধে অনেকেরই নানারূপ বিভ্রান্তি হতে 
পারে। এ বিষয়ে একটু পরিষ্কার করে বলা প্রয়োজন । বাংল! ওঁপন্তালিক 
সতীনাথ ভাছুড়ী ও হিন্দী ঁপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর জন্ম বিহ্বারের 
পৃণিয়াতে । উভয়ের জীবনের অধিকাংশ সময় এখানেই অতিবাহিত হয়েছে । 
তাই উভয়ের হুট উপন্যাসে এই বিশিই অঞ্চলের খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষের 
জীবনচর্ধা বিধৃত হয়েছে । ফণীশ্বরনাথ নিজেই সতীনাথকে গুরু, বলে 
স্বীকার করেছেন ॥ শৈশব থেকেই “রেণু, সতীনাথের সংস্পর্শে এসেছিলেন। 
উভয়ে দীর্ঘ দিন একই জেলে একই কারাকক্ষে সময় অতিবাহিত করেছেন। 

আমি এই গ্রস্থে উভরের জীবন এবং সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা ও 
মূল্যায়নের যথাসাধ্য চে| করেছি। সাহিত্যিকদের জীবন পর্যালোচন] ছাড় 
তাদের সাহিত্যের যথার্থ ঘৃল্যায়ন কর যাঁয় না। তাই উভয়ের নাহিত্য, স্থষ্টির 
আলোচনার তাগিদে উভরের | জীবনের কিছু ঘটনা এবং মৃল্যবান তথ্য বর্তমান 
গবেষণা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছি । 

ফণীশ্বরনাথ রেখু নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই লেখেননি ৷ এজন্য তার 
জীবণের তথ্য সংগ্রহ করতে আমায় যথেষ্ট অস্থবিধার ।সম্মুখীন হতে হয়েছিল । 
ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবনী সম্পর্কে হিন্দীতে দিলীর রাজকমল প্রকাশন থেকে 
প্রকাশিত “রেণু ম্মরণ এবং শ্রদ্ধাঞ্জলি গ্রন্থ' ও ধর্মযুগ”, “ইতিয়ান নেশন' এবং 
“দিনমান” ও "সারিকা"তে প্রকাশিত কষেকটি প্রবন্ধ ছাড়া আর কোন গ্রন্থ এখনও 
প্রকাশিত হয়নি । এব্যাপারে সিমলী মুরারপুর পাটনা সিটির শ্রনীমত্যদেব 
নারায়ণ সিন্হা এবং রেণুর পত্রী শ্রীঘতী লতিকা রেগু-রেণুর জীবনের কয়েকটি 
অমূল্য স্বিতিচিত্র দিয়ে আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন । রীচি বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগের অধ্যক্ষ ড. দীনেশ্বরপ্রসাদ এবং দিল্লীর জাকির হোসেন 
কলেজের হিন্দীর বিভাগীর অধাক্ষ ড. কমলফিশোর গোয়েস্ক। মহাশয় তাদের 
কর্মবাস্ত জীবনের মাঝখানে আমাকে উপদেশ দিয়ে নানাভাবে সাহায্য 
করেছেন । তাদের আমার প্রণাম জানাই। 


[ আট] 


আর ধার হনিপুণ নির্দেশনা ও সন্েহ আশীর্বাদের ভিত্তিভূমিতেই এই গবেষণা- 
গ্রশ্থটর প্রতিষ্ঠা হলো! সেই দেবতুল্য পরম শ্রদ্ধাভাজন রীচি বিশ্ববিদ্ালয়ের 
বাংল! বিভাগীয় অধ্যক্ষ ড. চিত্তরগ্তন লাহা মহাশয়কে আমার সম্রদ্ধ প্রণাম 
জানাই । তার তত্বাবধান ব্যতীত এই গবেষণার কাজে হাত দেওয়া এবং গ্রস্থট 
প্রকাশ কর! আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। | 

রীচি বিশ্ববিদ্ঠালয় এই গবেষণাকর্মটির জন্য আমাকে পি-এইচ. ডি. উপাধিতে 
ভূষিত করেছেন । আমার পরীক্ষক ছিলেন কলিকাত! বিশ্ববিদ্ভালয়ের অবসর- 
প্রাপ্ত বাংল বিভাগীয় অধ্যক্ষ ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণী বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের বীংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । আমার 
গবেষণাকর্মটি স্পূর্ণ হয়েছে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ড. রামরঞ্জীন পেন মহাশয়ের 
নিদেশনায়। এই গ্রন্থের সঙ্গে যে এদের নাম জড়িত রয়েছে তা আমার পরম 
সৌভাগ্যের বিষয়। এদের সকলের প্রতি আমার পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞত৷ 
জানাই। 

গ্রন্থটি প্রকাশে ডঃ সনৎকুমার মিত্র এবং প্রুফ সংশোধনে শ্রীঅশোক 

উপাধ্যায়ের আস্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি । 

সর্বশেষে উল্লেখ্য যে, আমার পত্রী শ্রীমতী যশোদার অকুঙ সহায়তা ও 
অক্কান্ত পরিশ্রমের ফলেই আমি এই গবেষণাটি সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছি। 


ওষ্ড পীস রোড শ্রীনম্মকুমার বেরা 
রাচি 


গু স্ুচীপত্র গু 


প্রথম পারিচ্ছেদ 
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শদ্বতশয় পাঁরিচ্ছেদ 
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প্রথম পরিচ্ছেদ 
ব্যক্তি জীবন ও লেখক জীবন 


দ্বিতীয় বিশ্বযুন্ধোত্তর বাংলা! উপন্তাস-সাহিত্যে যেমন সতীনাথ ভাছুড়ী, 
হিন্দী উপন্য/স সাহিত্যে তেমনি ফণীগ্রনাথ রেণুর মতো! শক্তিমান ওপন্তাসিক 
খুবই কম। উভয়েই উত্তর বিহারের এক খণ্ড-অঞ্চল [ পু্ণিয়া ]-কে উপন্যাসের 
ঘটনাভূমি হিপাবে ব্যবহার করেছেন। রাজনৈতিক, সামাজিক অথব৷ 
আঞ্চলিক উপন্যাসের কোনে। ক্ষেত্রেই ভাছুড়ী মশায় বা রেণু, এ খণ্ড অঞ্চলের 
সীমারেখা অতিক্রম করেননি । উভয়েই একই অঞ্চলের অধিবাসী । প্রথম 
থেকেই ভাছুড়ী মশায়ের পরিবারের সঙ্গে রেণুর পরিবারের মধ্যে একট] বিশেষ 
সৌহার্দ্পূর্ণ সম্পর্কও ছিল। শুধু তাই নয়, দীর্ঘদিন স্বু্জনে একসক্ষে একই জেলে 
কাটিম্সেছেন। ভাদুড়ী মশামেরই প্রেরণায় রেণু উপন্তান রচনা] করেন । “রেণু, 
নিজে ভাছুড়ী মশায়কে তার সাহিত্যগুক্র বলে শ্রদ্ধা করতেন।১ উভয়ের 
বক্তিজীবন ও লেখকজীবনের মধ্যে বেশ কিছু মিল ও অমিল আছে । উভয়ের 
সাহিত্যক্তির আলোচনার নিরিখে উভয়ের ব্যক্তিজীবন ও লেখকজীবনের 
তুলনামূলক পর্যালোচন] বিশেষ গুরুত্বপূর্ন । 

১৩১৩ সালের বিজয়া দশমীর দ্দিন বুহম্পতিবার ১১ই আশ্বিন (ইং ২৭ 
পেপ্টেঞ্বর, ১৯০৬) সন্ধ্যাবেল] উত্তর বিহারের পুণিয়া জেলার ভাট্রাবাজার”-এ 
সতীনাথ ভাছুড়ীর জন্ম । পিতা ইন্দুতৃধণ ভাছুড়ী এবং মাতা রাজবাল! দেবী । 
আট ভাই-বোনের মধ্যে সতীনাথ ছিলেন ধঞ্ঠঠ তিন ভাইয়ের মধো তিনিই 
ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ; তার অগ্রজ ছুই ভাইয়ের নাম শিবনাথ ( ১৮৯৫--১৯৬৭ ) 
এবং ভৃতনাথ (১৯*২)। বড়ে! তিন বোন হলেন ভবরাণী ( ১৮৯৩--১৯৪৩ ), 
করুণাময়ী ( ১৯০১-১৯২৮), রাধালতা (১৯০৪) সতীনাথের পরের ছুই বোন 

ভময়ী (১৯০৮--১৯৩৪ ), সুনীতি (১৯১০--১৯১৩)। 

পূর্ণিয়া সতীনাথের জন্মস্থান হলেও তাদের আদি বাড়ী ছিল কষ্*নগরে । 
কষ্চনগরের ভাছুড়ী বংশ বেশ অন্ত্রান্ত এবং বর্ধিঞু পরিবার ছিল। সতীনাথের 
পিতামহ শশধর খা ভাছুড়ী (মৃত্যু ১৯০৪) কষ্চগরের ধনী-মানী-গ্রতিষ্ঠিত 


৯ 


গৃহস্থ ছিলেন । সতীনাথের পিতা ইন্দৃভূষণ (১৮৬৯) কৃষ্ণনগরেই জন্মগ্রহণ 
করেন। তাঁর মা মুক্তকেশ৷ দেবীও ছিলেন শিক্ষিত সন্ত্রস্ত বংশের কন্যা । তিনি 
ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক রামতন্তু লাহিড়ীর জোষ্ঠব্রাতা 
প্রসাদ লাহিড়ীর কন্যা । সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণ ভাছুড়ী অতি কৃতি 
ছাত্র ছিলেন। ১৮৯০ সালে স্বপিদক নিয়ে কেমিস্ত্রিতে এম. এস-লি. ডিগ্রী 
লাভ করেন । ইন্দুভূষণ, চন্দ্র্ষণ এবং জ্যোতিভূষণ--তিন ভাই একই বিষয়ে 
প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপনা করতেন । কিন্তু কিছুকাল পরে কোন কারণে 
প্রিন্সিপালের সক্ষে মনোমালিন্য হওয়ায় ইন্দুভূধণ অধ্যাপনা ছেড়ে আইন পাঠ 
শুরু করেন এবং আইনজীবী হয়ে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে জীবিকার জন্য দেশ 
ছেড়ে পুণিয়ায় আসেন। সেই থেকেই পুণিয়ার ভাট্রাবাজারে সতীনাথদের 
বাসস্থান. 

“পুণিয়া শহরে বাঙ্গালী সমাজের পত্তন হয় [আজ থেকে এক শতাব্দী আগে । 
সিপাহী বিদ্রোহের পর ইংরেজ সরকারের চাকরিতে অফিসের কেরাণী (সে 
যুগে বাবু” অন্বোধনে সম্মানিত), কোর্টের উকিল, মোক্তার, ডাক্তার হিসেবে 
তখন পুণিয়ার বাঙ্গালী সমাজ গড়ে ওঠে ।-.:খ 

ইস্ট ইত্ডিয়া কোম্পানীর যুগ অবসানে কুইন ভিক্টোরিয়ার হাতে যখন শাসন- 
ভার আসে তখন রামবাগ থেকে সদর কাছারি বর্তমান পৃণিয়া শহরের ভাট্টা- 
বাজারের কাছে চলে আসে। এই পুণিয়া কোর্টে, কিষণগঞ্জ ও আরারিয়া 
মহকুমা হাকিমের অফিসে চাকরি নিয়ে গড়ে ওঠে এই জেলার বাঙ্গালী সমাজ । 

সেই সময় এই অঞ্চলে ছুশোর বেশি'নীলকর সাহেব স-পরিবারে বসবাস 
করতেন। দোর্দগপ্রতাপ ইংরাজ শাসনের সে এক বিচিত্র যুগ। 

কিন্তু এরই'মাঝে বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী সম্মানের স্থান পেয়েছিল স্থানীয় জন- 
জীবনে । পুণিয়া শহরে সেই সময়কার মুষ্টিমেয় বাঙ্গালীদের মধ্যে কালী প্রসন্ন 
স্থর, গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, রাধিকা দে, ভুবন লাহিড়ী, 
পার্ধতী সেন, কামাখ্যাপ্রসাদ ঘোষ, জাঁনকী ভট্টাচার্য প্রমুখ ছিলেন । 

ইংরেজ রাজত্বের সেই স্বর্ণ যুগে পুধিয়৷ কোর্ট উকিলদের স্বর্গ । প্রচুর পয়সা, 
সাহেবদের কাছ থেকে স্থনজর ও সম্মান পেতো বাঙ্গালীবাবুরা । ভাগলপুর 
থেকে বিখ্যাত লেখক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মুঙ্গের থেকে লেখক শরদিন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যা় (গোবিন্দ বন্দ্যোপা ধ্যায়ের আত্মীয় ) পুণিয়ায় এসে অন্ন কিছুকাল 
স্থানীয় কোর্টে ওকালতি করেছিলেন । ক 


এই পরিবেশে কৃষ্ণনগর থেকে পূর্ণিয়ায় এলেন প্রাযাকৃটিস করতে শ্রীংন্দুভ্ষণ 
ভাছুড়ী ।৩ 

সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণের খুবই খ্যাতি ছিল। তার সম্বন্ধে প্রখ্যাত 
হিন্দী ওশন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর পিতা শীলানাথবাবু স্থতিচারণ করেছেন-_ 

“ -*আর ইন্দুৰাবুর কথা ? দেওয়ানী কোর্ট ছাড়া ফৌজদারী কাচ.হারির ধারে 
কাছেও যাবেন না কোনদিন-_হাজার টাকা ফী দিলেও নয়। কিন্তু নিজের 
ভাই বা ভাতীজার ভাত মারতে চায় এমন মকেল শ্রইন্দুভূষণ ভাছুড়ীর কাছে 
ভুলেও যেন না যায়। যেমন গিয়েছিল আমাদের গ্রামের এক মামলাবাজ। 
দলিলের এক পাতার আধা “মিশিল” পড়েই ইন্দুবাবু খপ করে ওর হাতের 
কব্জি ধরে ফেলেছিলেন-_তুম অপনেকে ব্রাহ্মণ কহতা হায়? মর! হয়া ভাই 
কা হক মার কর ওক্কা নাবালগ কে মারশ] চাহতা হায়? ভাগো-1৮8 

পৃরিয়া জেলা স্কুলে সতীনাথের লেখাপড়। শুরু হয়। তার দাদা ভূতনাথও 
এখানেই পড়েছেন ।৫ মেধাবী ও কৃতী ছাত্র হিসেবে স্কুলে সতীনাথের বিশেষ 
নাম ছিল। হেডনাস্টার থেকে সহকারী শিক্ষক পর্যন্ত সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন 
সতীনাথ। সংস্কত পণ্ডিত তুরন্তলাল ঝা তাকে 'ক্লাপকী রোশনী' বলে 
ডাকতেন ।* 

সতীনাথের সহপাঠী ও সমসাময়িক ছিলেন কৃপানাথ ভাছুড়ী, স্থ্ধীর 
চট্টোপাধ্যায় ( নীলুবাবু ), তুলপী মুখোপাধ্যায়, সত্যচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, ০৮ 
মৈত্র, ফণী'গাপাল সেন, প্রফুল্ল গঙ্গোপাধ্যায় | 

“নতীনাথের পিতা ইন্দুবাবু খুবই গম্ভীর, রাশভারী লোক 'ছিলেন ৷ সতীনাথ 
পিতাকে ভয় করতেন এবং অনেক সময় চুপি চুপি খিড়কি দরজ। দিয়ে বাড়ীতে 
যাওয়। আপা করতেন। সহ্পাঠীরাও ভয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতো ন1। 
সতীনাথকে বাড়ী থেকে ডাকতে গেলে তার! ভয়ে ভয়ে দুর থেকে খোজ নিতো । 
সতীনাথ যখনই ক্লাসের প্রথম পুরস্কার “নিয়ে আসতেন, ইন্দুবাবু গভীরভাবে 
বলতেন, “বেশ আছে রেখে দাও । সতীনাথ লেখাপড়ায় যা কিছু উৎসাহ, 
প্রেরণা তা! মার কাছ থেকে পেতেন। তিনি ছিলেন মাতৃ-ভক্ত। মাতার 
নহে সতীনাথের জীবন ছিল সিঞ্চিত।”? 

ডিভিসন্যাল স্কলারশিপ নিয়ে প্রথম বিভাগে সতীনাথ ১৯৪২ খ্রীন্টান্ধে 
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে পাটনায় গমন 
করেন। দাদা ভৃতনাথের আগ্রহে আই. এস -সি. পড়েন পাটন। সায়েন্স 


১. 


কলেজে এবং ১৯২৬ খ্রীপ্টাব্দে সেখান থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। 
ম্যাট্রকের তুলনায় এই পরীক্ষায় ফল খারাপ হওয়ায় তিনি বিজ্ঞান থেকে আসে 
চলে আদেন। এরপর পাটনা কলেজ থেকে অর্থনীতিতে “নার্স নিয়ে দ্বিতীয় 
বিভাগে বি. এ. অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন | ১৯৩০-এ অর্থনীতিতে এম. এ. পাশ 
করেন দ্বিতীয় বিভাগে ৷ পাটনা আইন -কলেজ থেকে ১৯৩১-এ আইন পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। এরপর পৃণিয়ায় ফিরে এসে সতীনাথ তাঁর পিতার সহকর্মী হিসেবে 
আইন ব্যবসায়কে তার জীবিক1 হিসেবে গ্রহণ করেন। 
পাটনা থেকে আইন পাশ করে সতীনাথ পুণিয়ায় ফিরে আসেন ও পিতার 
সহকর্মী হিসেবে ওকালতি করেন ( ১৯৩৩--১৯৩৯) সাত বছর। 
আইন ব্যবসায়ে তীনাথের মন যত না প্র্যাকটিসের দিকে ছিল, তার চেয়ে 
অনেক গভীর বেক ছিল পড়াশুনার দিকে । বার লাইব্রেরীতে গিয়ে বইয়ের 
স্ুপের মধ্যে ডুবে যেতেন । তার কাছে বার লাইব্রেণী হচ্ছে “জলার ব্রেণ্রা্ | 
মন্েল ধরার প্রতি তার কোনও আগ্রহ ছিল না। কারণ তিনি তা স্ব 
করতেন । 
সতীনাথের পিতা ইন্দুভূষণবাবু ছিলেন রাশভারী লোক। সতীনাথ তার 
কাছ থেকে দুরত্ব রক্ষা করে চলতেন বরাবরই | একান্ত প্রয়োজনে বা জিজ্ঞাসিত 
হলে তবেই দু-চারটি কথাবার্ত। হতো উভয়ের মধ্যে। কারণ ছোটবেলা থেকেই 
গম্ভীর প্রকৃতির পিতাকে তিনি ভয় করতেন, পারতপক্ষে তার মুখোমুখি হতে 
চাইতেন না। মাতার সবখানি জুড়ে ছিলেন । সতীনাথের লেখাপড়ায় য৷ 
কিছু উৎসাহ প্রেরণা তা৷ জোগাতেন তার মা। পাটনায় পড়ার সময়েই 
বারাণনীতে ডায়বিটিসে তার মায়ের মৃত্যু হয় ( ৪ এপ্রিল, ১৯২৮)। সাতদিন 
পরে সেখানেই কলেরায় মেজদিদি ককুণাময়ীর মৃত্যু হয়। এই দুজনেই ছিলেন 
সতীনাথের প্রিয়। সেই মা ও দিদির অকালমৃত্যুতে সতীনাথ গভীর দুঃখ- 
বেদনায় মর্মাহত হন। মাতৃবিয়োগ অপুরণীয় হলেও মাতৃসম! দুই মহিলা! পরবর্তী 
জীবনে সতীনাথের মায়ের সভাব পূরণ করেন । “দতীনাথের জীবনে মাতার 
অভাববোধ পরবর্তী কালে দুইজন মহীয়সী মহিল! পুরণ করেন। এ'র! হলেন 
্রমতী কুহ্মকুমারী দেবী এবং পরলো কগতা৷ দাক্ষায়ণী দেবাঁ। পুণিয়ার খোকা 
ডাক্তার ( ড. অধর ভট্টাচার্য ) ও ড. গোপাল ভট্টাচার্ধের মাতা। এই দুইজন 
মাতৃসমা নারীর শ্সেহ-ভালবাসায় সতীনাথ মাতৃবিয়োগের ব্যথা! ভোলেন।”” 
আমার মনে হয়-_কুন্ুমকুমারী দেবী ও দাক্ষায়ণী দেবার প্রেরণায় সতীনাথ 


“অচিন রাগিী'র নতুন দিদিমা চরিত্র সষ্টি করেন। এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা 
করেছি ! 

পড়াশুনা ছাড়া, খেলাধুলা, আড্ডা ছিন সতীনাথের জীবনচর্ধার প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। পরবর্তীকালে রাজনীতি, সমাজসেবা তাঁর অনেকখানি সময় কেড়ে 
নিয়েছিল। ভাল রান্না করতে পারতেন এবং খাওয়াতে ভালবাসতেন | সেলাই 
শুধু জানতেন না, ভালমন্দ বিচার ছিল নিখু'ত। বাগান, ফুলের শখ এবং নানা 
পশু-পাখি পোষার সখ ছিল। “সবদিক দিয়ে সতীনাথ ছিলেন স্বয়ং নির্ভর ; 
স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংতন্ত্র। তিমি অপরের সেবায় সব সময় তৎপর ছিলেন, কিন্তু 
নিজের জন্য কারোর সেবা গ্রহণে কুষ্ঠ! বোধ করতেন । নিজের জামাকাপড় 
নিজেই কাচতেন--খাঁবার এক গ্লাপ জল নিজেই গড়িয়ে খাওয়ার অভ্যাস 
তার ছিল। 

১৯৩১ সালে আইন পড়ার সময় তার বন্ধু বিভুবিলাস ভৌমিককে পুণিয়া 
থেকে লেখা পত্রের খানিকটা উৎকলন কর! হলে সতীনাথের সে সময়কার 
দৈনন্দিন জীবন যাত্রার সঙ্ষে সঙ্গে তাঁর বহুমূখী জীবনধারার ও চিস্তাভাবনার 
একট। পরিচয় পরি্ফুট হয়ে উঠতে পারে । 


ভাই বিভু, 
»০08119 1০96106 বলছি--৭টা থেকে স্টা ৪০০৫ ০০ তাই পাঠ। 
৯টা থেকে ১২টা--কেদার বীডুযো সাহিত্যিকের বাড়ী আড্ডা । খাওয়া 
দাওয়ার পর ছোট্র একটা ঘণ্টা তিনেকের ঘুম । ঘুম থেকে উঠে চা পানের 
সঙ্গে খবরের কাগজ পাঠ। তারপর সান্ধাত্রমণ । -তারপর রাত ০টা পর্বস্ত 
বাজী রেখে 81189 খেলা, রাতে খাওয়া দাওয়ার পর সাহিত্যাচর্চা। “নবশক্তি' 
"পড় নাবোধ হয়। ওতে আমার লেখা গোটাকয়েক 98016 বেরিয়েছে । 
এখন ঘিগুণ উৎসাহে লিখছি । হ্থ্যা, বলতে ভুলে গিয়েছি, এছাড়া একটু ড্রয়িংও 
করছি-_নমূনা পাঠালাম । এই হচ্ছে বাধা 7০006 । এছাড়া বাহাছুরী 
আর বাহব! নেবার জন্য কতকগুলি 2৪110 ৪০651) দেখাচ্ছি। টুলের উপর 
দাড়িয়ে বন্তৃতাও মারচি £ একটা। 2911৩ 1105 00৫ দেখবার জন্য এখান- 
কার লোকদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছি । পুজোয় বলি তুলে দেবার জন্য 
10888 1166:108 আহ্বান করছি। বাড়ী এসে নিজেরই হাষি আসে এইসব 
তুচ্ছ ব্যাপারে মাঁথা খামানোর জন্ত। জার্মান কিছুদিন শিখেছিলাম। সম্প্রতি 


.বইগুলি ধার কাছ থেকে এনেছিলাম, তাকে ফেরত দিয়েছি। এই তো গেল 
আমার কথা, জানতে চেয়েছিলেবলেই এত ফেনিয়ে বলতে শাহস করলাম (৮১০ 

সরাসরি রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার পুর্বে সতীনাথের - দৈনন্দিন জীবন 
যাত্রার যে স্কেচ পাওয়। গেছে তা৷ থেকে বলা যায় যে অনেকগুলি বিপবীত গুণের 
সমাবেশে তার চরিত্র গঠিত। “লিখতে তার ভাল লাগে না। তবু সে হয়ে 
পড়েছিল একজন লেখক দশচক্রে পড়ে 1১১ এট] লেখকের বিনয় । আমার 
মনে হয় ঠিক তেমনি খিনয় বলেই মনে হবে যখন লেখক বলেন--'ভালো লাগে 
তার পড়তে, কিন্তু পড়া জিনিসটাকে হজম করার মতে। ক্ষমতা আর ধৈর্ধ্য তার 
নেই ১১৯ পড়ার প্রতি তীব্র অনুরাগ, তার খেলার প্রতি একটুও বীতরাগ 
হুষ্টি করতে পারেনি | 

“ছোটবেল৷ থেকেই সতীনাথের স্বাস্থ্য মাঝ[রি গোছের ছিল । বাইরে খেল 
ধূলায় বেশী অংশ নিতেন না, তবে মার্ধেল খেলায় ক্যারাম আর ব্যাডশ্প্টিনে 
অসাধারণ নিপুণ ছিলেন 1১৩ 

“কোর্ট থেকে ফিরেই সঙ্গে সঙ্গে চলে যেতেন টেনিস খেলতে ।,১৪ 

এ সময়েই সতীনাথের সাহিত্যজীবনের হুত্রপাত। সম্ভবত ১৯৩২ শ্রীন্টাবে 
প্রথম রচন। প্রকাশিত হয় বিচিত্রায়। আরও কিছু লেখা বিচিত্রায় ।১৫ “নবশক্তি' 
প্রকাশিত (৮ ভাত্র, ১৩৩৮ বঙ্গাব্ব, ১৯৩১ খ্রীস্টাব) প্রবন্ধ ইংলগে গান্বীজী। 
“বিচিত্রা” এ সময় ছাপা হয় প্রথম গল্প “জামাইবাবু, ( অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ সংখ্যা )। 

সতীনাথ ভাছুড়ীর বন্ধু সহযোগী এবং শিষ্-্রতিম প্রখাত হিন্দী 
ওপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণু, ৪২এর আন্দোলনে: তার কারাবাস সঙ্গী তিনি 
লিখেছেন £ “ভলি বলের দুই টিম ছিল। এক টিমের ক্যাপটেন ছিলেন-_-কে. 
বি. সহায় । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ), অন্য দলের অধিনায়ক রণেন রায় চৌধুরী । কে, 
বি. সহায় খেলাকে এত সিরিয়াসলি নিতেন যে খেলার মাঠের জের টেনে খাবার 
টেবিলে পর্যন্ত নিয়ে যেতেন। আর রণেন রায় চৌধুরী কে. বি.-কে রোজ 
ক্ষেপিয়ে তুলবার চেষ্টাই করতেন । ভাছুড়ীজী প্রথম দুদিন নাকি কে. বি.-র 
সাইডে খেলেছিলেন । আর এতই খারাপ খেলেছিলেন যে কে বি, খেলার 
মাঠেই বলে দিয়েছিলেন-_ 

“এ সাহেব। কাল সে আপ হামারি তরফ সে মত খেলিয়ে গা। সমঝে ? 

প্রথম পরিচয়েই রণেনদ] খেলার কথা৷ তুলেছিলেন । ওর মুখেই শুনলাম-_- 
যদ্দি সতীনাথ ভাছুড়ী প্রথম দিন ভাল খেলতে পারতেন তাহলে আমাদের 


তু 


নয়াগোলোর টিমের "টি" পর্যস্ত থাকত না। ভাছুড়ী মহাশয়ের পরের দিনের এবং 
প্রায় প্রত্যেক দিনের খেল! দেখে কে. বি.-র আর দুঃখের সীমা থাকে নি। 
একবার “হামারে সাইড সে মত খেলিয়ে” বলে আবার “হমারে সাইভ সে খেলিয়ে 
কপা কর” বললেও ভাছুড়ীজী কদাপি রাজি হবেন না, ও জানে ।”১৬ 

পিতার সহযোগীরূপে আইনচর্চান্ন নেমে ( ১৯৩২-৩৩) সতীনাথের জীবন- 
যাত্রা মোটামুটি একই ধরনের ছিল। কেদারনাথ 'বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে 
সাহিত্যের আড্ডা, ক্লাবে টেনিস খেলা, আর আদালতে হাজিরা । মক্কেলের 
জন্ ব্যাকুল ছিলেন তা৷ বল! যায় না । তবে আইনে পারঙ্কম ছিলেন । “মকেল 
ধরা বুদ্ধি তার হয়নি এবং আদর্শবাদী মন এইসব ঘ্বণা করতো । আইনের 
সম্বন্ধে সতীনাখের জ্ঞান ছিল গভীর । আইন শাস্ত্ের জটিল মারপ্যাচ তিনি 
সহজেই বুঝতেন এবং তখনকার দুধর্ধ ব্যবহারজীবীরা__জ্যোতিষ ভট্রাচার্ধ, 
নিশিকান্ত সেন, শশি কোণার প্রমুখ__পতীনাথের কাছে অনেক জটিল তত 
জেনে নিতেন । তার মেধা এত প্রথর ছিল যে জুনিয়র উকিল সত্বেও জেলা 
জজেরা ওঁকে ডেকে নানা রুলিং জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতেন ।*১৭ 

তার বৌদি শ্রীমতী রেণুকা ভানুড়ীর সাক্ষ্য থেকে জান। যায়__সাহিত্যচর্চা, 
টেনিস খেল!, ব্রিজ খেলা-_এইসব নিয়েই পুর্িয়া শহরে তরুণ সতীনাথের 
জীবন কেটে যাচ্ছিল। মায়ের মৃত্যুর পর থেকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন আত্ম- 
নির্ভর, সংসার উদাসীন, নিঃসঙ্গ, অন্তম্খী। অথচ বন্ধুদের সঙ্গে, ছোটদের সঙ্গে- 
হার ঘনিষ্ঠতা ছিল। তবে ব্যক্তিগত জীবনে কষ্টসহিষ্ণ আত্মনির্ভর মানুষ, পরের 
সেবায় উন্মুখ, কিন্তু নিজে অন্ধ কারো সেরা! কখনে। নিতেন না। 

কলেজে ছাত্রাবস্থায় সতীনাথ রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে 
পড়েননি । তবে এই সযয় এম. এন. রায়ের রচনা পড়ে কিছুটা রাজনীতির 
প্রতি আকৃই হয়েছিলেন । সতীনাথ নিজেও ছিলেন একটু “ডেস্পারেট টাইপের, 
এবং পছন্দ করতেন চরমপন্থীদের--গতান্গতিক জীবন লেখকের কোনদিন 
ভাল লাগে নি।”২১ 

পিতার জুনিয়ার রূপে ওকালতি করতে করতে হঠাৎ একদিন সমস্ত পুণিয়াকে 
বিন্মিত করে সতীনাথ ঝাঁপিয়ে পড়লেন সক্রিয় রাজনীতিতে । (২৪ 
সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ )। বাড়ী ছেড়ে আশ্রয় নিলেন পচিশ মাইল দূরে অবস্থিত 
সর্বোদয় নেতা শ্রীবৈষ্ঠনাথ চৌধুরীর টিকাপটি আশ্রমে । তাঁর বাবার আদেশে বড় 
ভাই ভূৃতনাথ সতীনাথকে ফিরিয়ে আনতে গিয়েছিলেন । কিন্তু সতীনাথকে 


গু 


ফেরাতে পারেননি । ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ এই ন'বছর তিনি রাজনীতিতে 
ছিলেন, তারপর স্বেচ্ছায় রাজনীতি থেকে সরে এসেছিলেন । 

১৯৩৯-এর পূর্বে সতীনাথ ভাছুড়ী প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগদান করেন নি, 
তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে, ১৯৩৯-এর আগে ছাত্রাবস্থায় সমাজসেবামূলক 
অনেক কাজ করেছিলেন, যার কয়েকটি হলো, মিটিং সভা-সমিতিতে যোগদান 
ও ইস্থলে পিকেটিং জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ । তবে তিনি যে গান্ধী- 
বাদকে সমর্থন করতেন এবং এক সময় নিজেকেও গান্ধীবাদে দীক্ষিত করেছিলেন 
তার মূলে ছিল ১৯২১ থেকে ১৯৩১ পর্যস্ত ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীজীর 
সাড়া জাগানো আবির্ভাব । সতীনাথ ভাছুড়ী তখন ছাত্র । চম্পারণ, খয়রা ও 
আমেদাবাদে গান্বীজী সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন । অত্যাচারী বৃটিশ শাসকের 
বিরদ্ধে এই অভিনব অহিংস আন্দোলনে সাফল্য লাভ করে গাদ্ধীজী সহজেই 
জনসাধারণের এবং কংগ্রেসের আস্থা, বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে নেতা 
হয়ে উঠলেন। তারপর বুটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে 
অহিংস সত্যাগ্রহকে গ্রহণ করে সার! ভারতব্যাগী এক আলোড়ন সৃষ্টি করেন। 
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে গান্ধীযুগ শুরু হয়। 

ভারতের রাজনীতিতে গান্ধীজীর এই তৃমিক! ছাত্র সতীনাথের মধ্যে বিশেষ 
সাড়া জাগিয়েছিল। তাই সে সময় প্রত্যক্ষভাবে তিনি 'রাজনীতিতে জড়িয়ে 
না পড়লেও এই গান্ধী আন্দোলন এবং গান্ধীজীর একটি ভাবমৃতি তার অস্তরে 
একট] বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। তাই সমাজসেবামূলক এবং অন্তায়- 
অবিচারযূলক কিছু কিছু কাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে দু-একটা সভা- 
সমিতি করে পিকেটিং করে বা কোন 209৮110 1185 07৫ দেখাশোনার 
দায়িত্ব নিয়ে, কখনও ব৷ পুজোর বলি তুলে দেওয়ার জন্য 10955 [199008 করে 
সতীনাথ সম্ভবত রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার জন্য ধীরে ধীরে 
প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ১৯৩০-৩১ থেকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ 
ভারতবর্ষের অন্তান্ত প্রদেশের মতো! বিহারেও ছড়িয়ে পড়েছিল। পুণিয়াও 
সে স্পন্দন থেকে বাদ পড়েনি । গোকুলকষ্ণ রায় গড়ে তুললেন পুণিয়৷ জেল! 
কংগ্রেস--“সর্ধোদয় নেতা বৈষ্্নাথ চৌধুরী, ব্যবহারজীবী সত্যন্রনাথ 
রায়, অনাথকাত্ত বন্ধ, পুণ্যানন্দ ঝা প্রমুখ কর্মীদের সাহায্যে কর্মবীর 
গোকুলবাবু কংগ্রেসের আন্দোলন পুণিয়ায় গড়ে তোলেন। সতীনাথ সেই 
সম প্রথম দিকে সক্রিভাবে এসব ব্যাপারে যোগদনি,না করলেও বিক্ষিপ্তভাফে 


৬ 


কিছু ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন | যেমন, স্থামীয় যুবকদের নিয়ে ভাটাবাজারে 
মদের দোকানে পিকেটিং । একদিন বন্ধু স্ধীর চট্টোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন 
স্থানীয় যুবককে সঙ্গে করে লতীনাথ ভাট্রাবাজারের মদের দোকানে (স্থানীয় 
ভাষায় “কালালী” ) পিকেটিং শুরু করলেন । ছু-একদিন করার পর আবগারী 
বিভাগ থেকে লোকেরা এসে এই প্রতিরোধ ভেঙ্গে দেওয়ার চেষ্টা করে। 
পুলিশের লাঠি দেখে অন্তান্ত সকলে পালিয়ে যায়। কিন্তু নির্ভীক সতীনাথ 
দাড়িয়ে থাকেন এবং আবগারী কর্মচারীদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হন। (ইতিকথা 
_সতীনাথ ম্মরণে, সবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৭ ) ব। “একদ্ল ছাত্ত নিয়ে ইংরেজি 
শিক্ষা বন্ধু করার উদ্দেশ্তে জেল! স্কুলে পিকেটিং করা ইত্যাদি ।১২৯ 

এইভাবেই একদিন সহজ নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা! গড়ে ওঠে তার মধ্যে। 
পুর্ণিয়া জেলার অনেকের কাছেই তখন সতীনাথ হয়ে উঠেন “সতুদা" । কাজেই 
কেউ যখন বলেন যে, 

মানুষের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ মানব জীবনের অপার রহস্য এবং দেশের 
জন্য কাজ করার দুর্দমনীয় নেশা! তাকে বার বার ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিল । 
এরই জন্য তিনি পরিণত বয়সে রাজনীতিতে অনেকটা আকম্মিক ভাবেই 
যোগদান করেন। রাজনীতিতে যোগদানের বিশেষ কোন প্রস্ততি পূর্বে 
পরিলক্ষিত হয়নি*২৩__-তখন তা পুরোপুরি মেনে নেওয়া শক্ত হয়ে 
দাড়ায় । 

আসলে, “সতীনাথের সঞ্ষিয় রাজনীতিতে যোগদান ও সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে 
গৃহত্যাগ' এই ব্যাপারটিতে আত্মীয় বন্ধু পরিচিতর! হতচকিত হয়ে পড়ার বা 
সমস্ত পুর্ণিয়া শহরের বিশ্মিত বা সচকিত হয়ে ওঠার প্রথম কারণ 'অন্তর্খী 
সতীনাথের চিন্তার অংবীদার সেদিন কেউ ছিলেন ন1।” দ্বিতীয়ত কলেজ- 
জীবনে সতীনাথ সোসালিন্টদের পক্ষে ছিলেন, কমিউনিস্টদের প্রশংসা করতেন 
ও 'রায়-ইস্ট' জাতীয় দলকে সমর্থন করতেন । ড. বীরেন ভট্টাচার্য তার 'সকল 
কাজে সেরা” প্রবন্ধে লিখেছেন__ ৃ্‌ 

'সতীনাথ কলেজ জীবনে র্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট পার্টির সংস্পর্শে আসেন 
প্রথম । ১৯৩৪ খ্রীন্টাব্ধে কংগ্রেসে যোগদান করলেও মনে প্রাণে সতীনাথ তখন 
সোসালিস্টদের পক্ষপাতী । কমুননিস্টদের সংগঠন ক্ষমতার তিনি প্রশংস। 
করতেন, কিন্তু পরদেশ 'মুখাপেক্ষী কোন রাজনৈতিক নীতি তিনি সমর্থন 


করেন নি।১২৪ 


যাই হোক, লতীনাথ ছাত্রজীবন থেকে দেশের ও দশের কল্যাণমূলক কাজ 
করলেও প্রত্যক্ষভাবে সক্রিয় রাজনীতিতে যোগদান করেন ১৯৩৯-এর ২৪শে 
সেপ্টেম্বর । ঠিক তখনই যখন "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঘনায়মান ছায়া কায়ালাভ 
করেছে।, সতীনাথ কংগ্রেসের কাজ করবেন বলে টিকাপট্ি আশ্রমে 
যোগদানের কথা শুনে তাঁর শুভাকাজ্ষী, সাহিত্যিক আড্ডায় দাদামশাই শ্রদ্ধেয় 
কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার ডায়েরীতে (২৭-৯-৩৯)-তে লিখেছেন--“কালকে 
বললে--সতু টিকাপট গিয়েছে। 1,0 9:8001০০ ছেড়ে দ্রিল। কথাটা 
বিশ্বাস হয়নি । 

“আজ শুনছি সত্যই সে ০০01167958-এ কাজ করবে তাই গিয়েছে । ওরূপ 
1110011906 ছেলে, চাকরী কি 0০0 ৪666710 করতে উৎসাহ পাঁয় না। তার! 
বরাবর বড় 85017861017) পোষণ করে । সাধারণে যা করে তাতে মন বসে না। 
কিস্তু ০০8165$ ০1016-এই বা তার মন তুই থাকবে কি করে? সেহল 
একটি ক্ষুরধার 17601150-এর ছেলে, সত্যপ্রিয়, বিদ্যাপ্রিয়, 817০9165 কিন্তু ও 
০::016-এ যে প্রায়ই মূর্থ, মিথ্যাভাষীর সঙ্গ জুটবে। মনের মত দোসর বা বন্ধু 
পাবে না। কারো সঙ্গে বনবে না, কি করে কাটবে ।,২৫ 

জেনে শুনে এবং জীবন সম্পর্কে একটা স্থনিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়েই সতীনাথ 
রাজনীতিতে পুরোপুরি (%1১015-0101) হয়ে যোগদান করেছিলেন । গৃহের 
আরাম, সখ, স্বাচ্ছন্দ্য সব কিছুই ত্যাগ করে আশ্রমজীবন বেছে নিয়েছেন | 
তাঁর রাজনীতির উদ্দেশ্ট ধান্দাবাজী বা স্বার্থসিদ্ধি করা নয়। তার উদ্দেশ্ট দেশ- 
সেবা । গান্ধীজীর ত্যাগ-আদর্শ, তার সাধকোচিত জীবনচর্চা সতীনাথের 
জীবনদর্শনের মধ্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাই সর্বস্ব ত্যাগ করে 
দেশমাতৃকার মুক্তি, সমাজসেবা, ও মানবসেবার জন্য প্ররৃত দেশপ্রেমের যে 
রাজনীতি সেই রাজনীতিকে বুকে নিয়ে সতীনাথ কংগ্রেসের “টিকাপট্ি আশ্রমে 
ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন । এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় যে, কোন হুজুগে পড়ে নয় বা বিশেষ 
রাজনীতির টানে আগ্ুত হয়ে তিনি রাজনীতিতে আসেননি, রাজনীতির 
সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান যথেই ছিল। 'রাজনীতির মত জটিল শান্ব সতীনাথ 
পড়েছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। মার্কপবাদ, গান্ধীবাদ, র্যাডিক্যাল 
হিউম্যানিজম প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন তিনি। ক্যাপিটালিজম, 
সোন্তালিজম, রাশিয়ার অর্থনীতি, বটিশ ডিমোক্রেসী--সব ছিল তার 
নখদর্পণে 1২৬ 
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টিকাপট আশ্রমে এসে সতীনাথের কাজ ছিল সাধারণ কর্মীদের আচার- 
আচরণ এবং রাজনৈতিক তত্বাদর্শে শিক্ষিত করে তোলা । আশ্রমে কংগ্রেস 
কর্মীদের ছোট ছোট দলেভাগ করে তিনি পড়াতেন। 'এখন ক:গ্রে স্কুলে 
কাজ করছে, 91017 দিচ্ছে ১২৭ প্রিয় ভৃতনাথের ( ভূতনাথ সতীনাথ 
ভাদুড়ীর অগ্রজ) সঙ্গে খোকার ( খোকা--ড. অমর ভট্টাচার্য; সতীনাথের 
বাল্যবন্ধ ) দোকানে দেখা হল। সতীনাথকে দেখে এসে তার জন্য ভাবনা কমে 
গিয়েছে। সে ভালই আছে। প্রথমে শুনে সত্যই-বড় কষ্ট হয়েছিল--তার 
মনের মত সঙ্গ পাবে না এই ভয়ে। এখন ভাবছি যে সে সকল বিষয়ে যথেষ্টই 
বোঝে এবং শেষ পর্যন্ত ভেবে নিয়ে এ কাজ করছে । ৪9৫09 করে নেবার 
শক্তি নিশ্চয়ই রাখে । [২151 না নিলে কোন বড় কাজ হয় না।২৮ সব সময়ের 
কংগ্রেস কর্মী হয়ে সতীনাথ ঘুরে বেড়াতেন সারা বিহারে, বিশেষ করে 
পৃরিয়া জেলায় টিকাপা্ট আশ্রমে থাকাকালীন ( ১৯৩৯) পুণিয়ার গ্রামে গ্রামে 
“ভাছুড়ীজী" নামে বিখ্যাত হন। পরনে খাটো ধুতি, পায়ে চটি, গায়ে দু- 
পকেটঅল! হাফ হাতা জামা, শীতে কাধে একটি চাদর এই বেশে তিনি তখন 
গ্রামে গ্রামে ঘুরতেন। “কংগ্রেসের টিক্কাপাট্ট আশ্রমে যোগদান করলেও 
সতীনাথ প্রায়ই ভাট্রাবাজারে নিজেদের বাড়ীতে দেখা সাক্ষাৎ করতে 
আসতেন । সঙ্গে একটি কম্থল মশারি আর ধুতি ।,২৯ 

১৯৩৯ শ্রীপ্টাব্দের সেপ্টেপ্বরে দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধশুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত 
ভারতবর্ষ আবার অশাস্ত হয়ে ওঠে, গড়ে ওঠে নতুন ধরনের বিক্ষোভ $ কারণ সে 
সময় বুটিশ সরকার ভয়াবহ যুদ্ধের বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্ত ভারতকেও 
এই যুদ্ধে জড়িয়ে ফেলে, কিন্তু তার জন্য ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির মতামত 
নেয়নি । ফলে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এজন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাঁশ করে-__ 
4116 (00721555 (0010 87991001010 (0 006 1906 0180 11019 ৬85 
0188590 11000 099 2 10170001761 001792110.১৩০ জাতীয় কংগ্রেস 
জার্মানি ও ইতালীর ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। 
বুটিশ সামাজ্যবাদ সম্পর্কেও এখন অনুরূপ মত প্রকাশ করে কংগ্রেসের কার্ধকরী 
সমিতি, এই যুদ্ধে সম্পূর্ণ অসহযোগিতার কথাই বৃটিশ সরকারকে জানিয়ে 
দিয়েছিল ।৩১ 

মহাত্মাগান্ধী শেষ পর্যন্ত ১৯৪০-এর অক্টোবরে শেষ অস্ত্র হিসেবে পুনরায় 
অনহযোগ আন্দোলনের পথই গ্রহণ করেন। কিন্ত এবারের এই আন্দোলনকে 
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তিনি খুবই সীমিত গণ্ীর মধ্যে রাখেন। ব্যক্তিগত অসহযোগ আন্দোলন” 
(90150051051 01506০16003) ৷ এই আন্দোলনে গান্ধীজী প্রথমে 
ধাদের নাম ঘোষণ! করেছিলেন, তারাই কারাবরণ করেন এবং পরে তা সাধারণ 
স্তরে ছড়িয়ে পড়ে। আন্দোলনের বিষয় ছিল বুটিশের যুদ্ধণীতির বিরুদ্ধে 
জনমত গঠন করার জন্য বক্তৃতাদান ও কারাবরণ ৷ 

পৃথিয়া জেলা! কংগ্রেসও ১৯৪০-এর এই প্যন্তিগত অসহযোগ সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন” পরিচালনা করেন। সতীনাথ পুর্ণিয়ায় এই ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন করে ১৯৪০ খ্রীষ্টাবে প্রথম কারাবরণ করেন । 

সতীনাথের রাজনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তি নয় বছর ( ১৯৩৯__৪৮)। এর 
মধ্যে তিনি তিনবার কারাবরণ করেন । প্রথমবার ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করে 
(১৯৪০) এক বছরের বন্দীজীবন হাজারীবাগ জেলে । ছ্িতীয়বার-_ছ-মাসের 
জন্য (১৯৪১) তৃতীয়বার বিয়াল্লিশের আন্দোলনে (১৯৪২--৪3)। প্রথমে 
পৃণিয়া জেলে। সতীনাথ ভাগলপুর সে্টঠাল জেলে থাকার সময়েই (১৯৪৩--৪৪) 
তার বিখ্যাত 'জাগরী” উপন্যাসটি রচনা করেন । সতীনাথ ১৯৪০-এ পুর্ণিয়া জেল 
কংগ্রেসের সেক্রেটারী হয়েছিলেন । ১৯৪৭-এর জান্ুয়ারীতে কিষণগঞ্জের বিহার 
প্রার্দেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের প্রধান সংগঠক ছিলেন । দেশ স্বাধীন 
হবার পর কংগ্রেস আদরশ্রঃ হয়েছে জেনে তিনি কংগ্রেস ছাড়েন ১৯৪৮ এ। 
সোসালিই পার্টিতে যোগ দেন, তাও ছাড়েন। সরে আসেন রাজনীতির 
পক্কিল ঘূর্ণাবর্ত থাকে । সতীনাথ ভাছুড়ী বিশেষভাবে বিহারের আগ 
আন্দোলনে জড়িত ছিলেন । 

সতীনাথ ভাছুড়ী ১৯৪০ খ্রীন্টাব্ে প্রথম কারাবরণ করেন ব্যক্তিগত অনহযোগ 
সত্যগ্রহ আন্দোলন” করে । পুণিয়া থেকে তাঁকে হাজারীবাগ জেলে স্থানাস্তরিত 
করা হয়। সেই জেলে তখন ছিলেন জ়প্রকাশ নারায়ণ, বিহারের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী 
প্রীকষ্ণ সিংহ, মন্ত্রী অন্ধগ্রহনারায়ণ সিংহ প্রমুখ । “হাজারীবাগ জেলে তাঁকে 
ধারা দেখেছেন তার! বলেন যে এঁ সময় সতীনাথ অবসর সময়ে লেখাপড়। নিয়ে 
ব্ন্ত থাকতেন ।” দরজার পর্দা একটু ফাক, পড়ন্ত সর্ষের আলো! চিক্‌ চিকৃ 
করছে সেই আলোয় সতীনাথ তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তেন, অজন্ন নোট 
নিতেন এবং উদ, ফারসাঁ ভাষার চর্চা করতেন । সম্ভবত এসব ছিল জাগরীর 
প্রস্ততি পর্ব ।'৩৭ 

হাঞ্জানীরাগ জেল খেকে ছাড়া পেয়ে সতীনাথ কংগ্রেসের সংগঠনের দিকে 
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মনোনিবেশ করেন। পৃণিয়া জেল কংগ্রেসের সচিবের দায়িত্ব তাকেই গ্রহণ 
করতে হয়। সভাপতি ছিলেন শ্রীবৈগ্থনাথ চৌধুরী । দেখতে দেখতে সার! 
ভারত জুড়ে ১৯৪২ থরীন্টাব্দের বুটিশ 'ভারত ছাড়” আন্দোলনের জোয়ার উত্তাল 
হয়ে ওঠে। এ সালেই বোদ্বাই-এ জাতীয় কংগ্রেসের সম্মেলনে (৭ ও ৮ 
আগঃ) বৃটিশ “ভারত ছাড়' আন্দোলনের কর্মূচী গ্রহণ বরা হয়। »ই আগঞ্ট 
থেকে শুরু হয়ে যায় ৪২-এর আগস্ট আন্দোলন । সেদিনের অগ্নিগর্ভ ভারতবর্ষে 
বিহারও ছিল অন্ততম এক আগ্নেয়গিরি ।৩৩ এতে পুণিয়াও পিছিয়ে ছিল 
না। সেই সময় পৃিয়া জেল। কংগ্রেসের সংগঠনের দায়িত্ব ছিল সতীনাথের | 
আগষ্ট আন্দোলনে অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া! নেওয়া টাক। পয়সার হিসাব ও সকলের 
সঙ্গে যোগাযোগ রাখার দায়িত্বও ছিল তার ।৩৪ 

এ সময়কার সতীনাথের জীবনধারা! ও কাজকর্মের পরিচয় শ্রহ্বল 
গঙ্গোপাধ্যায়ের বিবরণ থেকে জানতে পারি-_এই সময় পুলিশের চোখ এড়াবার 
জন্ত সতীনাথ রাতে ট্রেনে করে ভ্রমণ করতেন অথবা গভীর রাতে জল কাদা 
ভেঙে বিনা টর্চের আলোয় ১৫-২* মাইল হেটে গিয়ে সভা সমিতি তৈরি 
করতেন। এই সময়েই পৃণির৷ জেলার গ্রামে গ্রামে 'ভাছুড়ীজী, নামে তার 
খ্যাতি । একবার তিনি নরপতগঞ্জ গ্রামে ডাক্তার অবনী চট্টোপাধ্যায়ের বাসায় 
গভীর রাতে গিয়ে ওঠেন । ডাক্তার অবনী চট্টোপাধ্যায় নানা প্রকারের উপাদেয় 
খান্ধ তৈরি করান অতিথির জন্য । কিন্তু সতীনাথ সার্দামাটা খাবার 
ছাড়। কিছুই স্পর্শ করেন না। তিনি বললেন দেশের লোক যখন এইভাবে 
খেতে পারবে তখনই আমি উপাদেয় খাগ্ভ গ্রহণ করতে পারবে! ।৩৫ 
সতীনাথ ভাছুড়ী ছিলেন ত্যাগী, দেশপ্রেমিক এবং মানবপ্রেমিক তাই 
তিনি ডাক্তার চট্রোপাধ্যায়ের বাড়ীতে নুখান্চ অবলীলায় ত্যাগ করতে 
পেরেছিলেন । 

১৯৪২-এর আন্দোলনে সতীনাথেরা পুণিয়া৷ জেলে 'প্রথম কারারুদ্ধ হন, 
কিন্তু সেখানে সবাই দলবদ্ধ হয়ে জেল ভাঙার চেষ্টা করলে ভাগলপুর সেন্টাল 
জেলে বদলি হন। এবারের কারাজীবনের সঙ্গী ছিলেন হিন্দী সাহিত্যের 
বিখ্যাত উপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণু, ধাকে সবাই সতীনাথের শিস্ত হিসেবেই 
গণ্য করতেন। ফণীশ্বরনাথ তার '“ভাছুড়ীজী” শীর্ষক স্থতিচারণায় সতীনাথের 
জেলজীবনের অনেক ঘটনাই প্রকাশ করেছেন । | আমর! শুধু তার সাহিত্যিক 
ও রাজনৈতিক জীবনের-সঙ্গে জড়িত ঘটনাই এখানে উল্লেখ করব। কারণ 


১৩ 


এই ভাগলপুর সেন্টাল জেলেই সতীনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'জাগরী” 
রচিত হয়েছে। 

“জেলের মধ্যে সতীনাথ দিন কাটাতেন লেখাপড়া নিম্নে । জেলে বসেই 
তিনি উদ হিন্দী, ফারসী চর্চা করতেন । নিজে পড়ছেন, অপরকে পড়াচ্ছেন। 
ভাগলপুর সেপ্ট্টাল জেলে থাকার সময়েই সতীনাথ জাগরী উপন্যাস লেখেন । 
ভাগলপুরে রাজবন্দীদের ভলিবল-খেলায় তিনি ছিলেন নিপুণ খেলোয়াড় । 
ভাগলপুর জেলের টি গেলে থাকার অন্থমতি তিনি স্বেচ্ছ'়্ চেয়েছিলেন খুবই 
নিরিবিলি, লেখাপড়ার উপযোগী, তাই দিগ্রিগেদন ওয়ার্ড থেকে চলে আসেন 
চার নম্বর টি সেলে ।,৩৬ 

সাহিত্য-সাধনার জন্য একটা নির্জন পরিবেশ করে নেওয়ার জন্য সতীনাথ 
স্বেচ্ছায় জেলের মধ্যে 'সেলে'র জীবন বেছে নিয়েছিলেন । তার জেলজীবনের 
সঙ্গী ফণীশ্বরনাথ রেণু ম্মৃতিচারণ করেছেন, ্ভাছুড়ীজী একদিন জেল স্থপারিন- 
টেনডেণ্টকে বললেন, সাহেব । আপনাদের টি সেলের “ডিগ্রি গুলো তো খালি 
আছে, ওখানে আমাদের রাখা যায় না? ইংরেজ জেলম্্পার অবাক হয়ে 
একবার ভাছুড়ীজীর দিকে তাকালেন, নিজের ইচ্ছায় সেলে থাকতে চায়? এ 
কেমন "প্রিজনার'রে বাবা । বললেন, “আমরা জোর করে কাউকে ওখানে 
পাঠাতে পারি না। তবে স্বেচ্ছায় যারা ওখ।নে যেতে চায়, তাদের ওখানে 
ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে ।” 

“কিন্ত নিজেকে নিজেই এই দণ্ড কেন দিতে চাইছেন বুঝতে পারলাম না। 
টি দেলে ঢুকেই বুঝতে পেরেছিলাম যে ভাছুড্রীজী কেন এই সেলের জন্য জেল 
স্থপারিনটেনডেণ্টের কাছে 'ওজুর” করেছিলেন । লেখাপড়ার জন্য এমন চমৎকার 
জায়গা এই জেলে আছে আমরা জানতাম না।”৩৭ 

জেলে সতীনাথের জীবনচর্ধা ফণীশ্বরনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করেছিল। তার একটি কৌতৃহলোদ্দীপক বিবরণ-_ 

«তখন আমরা "নয়া গোল” ওয়ার্ডে ছিলাম ৷ ছাঁব্বিশে জানুয়ারীর দিবস 
সম্ভবত ১৯৩০ খ্ীণ্টাব্দে প্রথম ২৬শে জানুয়ারীর দিনটিকে প্পূর্ণস্বরাজ' লাভের 
প্রতীক হিসাবে ব্রিটিশ শাসন উপেক্ষা করেই ভারতের সর্বত্র পালনের সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয় ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেসে ।৬৮ 

«আমরা যাতে তা পালন না করতে পারি-_-জেল কর্তৃপক্ষ সাতদিন আগে 
থেকেই সতর্ক ছিলেন । একদিন আগেই আমাদের সমস্ত ওয়ার্ডে তন্ন তন্ন করে 
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সার্চ করিয়ে জাতীয় পতাকা, “কলার” বাকৃল, লালকালি, লাল এবং সবুজ কাগজ 
ইত্যাদি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ছাব্বিশ জানুয়ারীর 
দ্রিনে আমাদের সারাদিন 'লক আপ* করে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল । ওয়ার্ডের, 
ভিতরেও কোনো রকমের গোলমাল ব1 “হন্লা-গুল্লা' করলে লাঠি চার্জ বরা 
হবে এই হুমকি বা ধমকিও দেওয়া হয়েছিল। বেশির ভাগ তথাকথিত গান্ধী- 
বাদী নেতার! ওয়ার্ডের ভিতর কোনে রকমের কার্যক্রম পালনের বিরুদ্ধে 
ছিলেন । ওদের বক্তব্য আমাদের 'লক-আপে" বন্ধ করে দেওয়! হয়েছে। 
এখন আমর! নিরুপায়। তাই এই সারাদিন বন্ধ থাকাই হল আমাদের, 
ছাব্বিশ জানুয়ারী দিবস পালন ।” 

«এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে ছুই দল হওয়ার খবর জেলের সাহেবরাও 
পেয়েছিলেন । তাই লাঠি-ওয়ালা-ওয়ার্ডাররা৷ ঘন ঘন প্যারেড করতে করতে 
সকাল থেকে কয়েকবার 'রাউও্ দিয়ে গিয়েছিলেন । আমরা আমাদের 
কার্ধক্রম সম্পন্ন করবার যোগাড়ে ব্যস্ত থাকলাম । আমরা লাইনে দাড়িয়ে 
প্রথমে কয়েকটা "শ্লোগান* দিলাম । তারপরে বন্দেমাতরম গান আরম্ভ 
করলাম । আমাদের প্রথম জয়ধ্বনি শুনে ওয়ার্ডের বাইরে ওয়ার্ডারদের 
'অফিসর একট! বিকট চিৎকার করে কোনে! “অর্ডার, দিল। গান্ধীবাদী 
নেতারা মেঝেয় কম্বল পেতে বসে চরকা” চালাতে থাকলেন ৷ ওয়ার্ডারদের 
'কুইক মার্চ "বুটের আওয়াজ আমাদের ওয়াঙের বাইরে শোনা যাচ্ছে। ঠিক 
সেই সময়ে ভাছুড়ীজী লেখার টেবিল থেকে উঠে মোজা আমাদের প্রথম 
সারিতে এসে দাড়ালেন ।...পুধিয়া জেলের লাঠি চাঞ্জে ভাছুড়ীজী আহত 
হয়েছিলেন । ঘাড়ের কাছে সেই আঘাতের কালো দাগ অনেক দিন পর্যস্ত 
ছিল। সেদিন 'বন্দেমাতরম” গাইবার সময় গুর ঘাড়ের পিছনের ওই দাগ 
দেখে আমি ভাবছিলাম.."এবারে ও লাঠির ঘা ঠিক ওই দাগের কাছে 
পড়বে 7৭ 

এই নিবিষ্ট পরম সাধন! ছাড়াও সতীনাথের একটি বিশাল কর্মজগতও 
ছিল । পুর্ণিয়! জেলা-কংগ্রেসের তিনি ছিলেন কর্ণধার ৷ সে সময় তার বাড়ীতে 
অতিথি হিসাবে আসতেন রাজেন্্প্রসাদ, জনপ্রকাশ নারায়ণ, আচার্য কুপালনী, 
প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতাগণ। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যসভা সদস্য 
ভোলা! শাস্ত্রী, তৃতূর্ব বিধানসভ| সদস্ত কমলদে ও নারায়ণ সিন্হা প্রমুখ ছিলেন 
ধতীনাথের অনুগত শিল্ত । দেশের কাজ সতীনাথের কাছেই এরা শিখেছেন । 
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এসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বাদ দিলে “দতীনাথের আর একদল বন্ধু ছিল 
অখ্যাত, অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত গ্রামের লোকেরা । সে যখন অসহযোগ আন্দোলনে 
যোগ দিয়েছিল, তখনই এদের সঙ্কে তার পরিচয়। এদের সঙ্গ পাবার জন্য 
পায়ে হেটে-হেটে সে গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ঘুরেছে। এদের মুক্তির জন্য সে 
জেল খেটেছে, অপমান নির্যাতন সহা করেছে ।১৪১ 

হাঁজারিবাগ জেলেও যেমন ভাগলপুর সেপ্টাল জেলেও ঠিক তেমনি 
সতীনাখের অধিকাংশ সময় কাটত লেখাপড়। নিয়ে । তার পড়ানোতেও বিশেষ 
আগ্রহ ছিল। এমনকি জেলে বসেও তিনি পড়াতেন। জেলজীবনে তার 
শিক্ষক হওয়ার একটা কৌতৃহলোদ্দীপক বিবরণ দিয়েছেন তাঁর কারা-সঙ্গী 
শিষ্পপ্রতিম ফণীশ্বরনাথ রেণু 

*ভাদুড়ীমশাই ভাগলপুর সেপ্টটাল জেলে এঁকে ইংরাজী পড়াতেন । গান্ধী- 
বাদী বৈষ্ঠনাথ চৌধুরী একহাতে চরকা কাটতেন। আর একই সঙ্গে ভাছুড়ী- 
মশীয়ের কাছে ইংরাজী পড়তেন। পড়ানোর সময় ভাছুড়ীমশাই গ্রামের 
ভাষায় কথ! বলতেন, বি ইউ টি বল ভেলই, পি ইউ টি পট ন ভেলই। তখনকার 
রাজনৈতিক ভাষায় সবাই উদ“ ব্যবহার করতেন প্রচুর মাত্রায়, আর লেখার সময় 
কথায় কথায় শিরোনাম দিতেন, বৈদ্যনাথ চৌধুরী ছিলেন এর ব্যতিক্রম । এ 
সবই ভাদুড়ী মশায়ের চোখে পড়েছিল। ভাছুড়ীমশায়ের শিক্ষকতায় মাত্র 
পনেরো দিনে চৌধুরীজী “ইত্য়ান নেশনে'র সম্পাদকীয় অনুবাদে হাত 
দিয়েছিলেন, মাত্র ৩৬ দিনে ইংরাজীতে দক্ষ__বিশ্বান করবেন । এই বৈছ্যনাথ 
চৌধুরীই সেবার রানীপত্রাশ্রমে কনফারেন্সের জায়গার নাম রাখেন ভাছুড়ীনগর, 
সতীনাথ ভাছুড়ীর নামে 1%8ৎ 

লেখাপড়ায় যেমন সতীনাঁথের আগ্রহের অভাব ছিল না, তেমনি খেলাধূলায়, 
নানারকম রান্নায়ও তাঁর বিশেষআগ্রহ ছিল, তিনি নানারকমের খাবার নিজে 
তৈরি করে বন্ধুবান্ধবদের খাওয়াতে ভালবাসতেন । ভাগলপুর সে্ট্যাল জেলে 
তিনি যেসব মানুষকে দেখেছিলেন ধাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের অনেকেই 
“জাগরী” উপন্তাসে স্থান পেয়েছিল, সেই সঙ্গে স্থান পেয়েছিল তার দেখা 
আগষ্ট আন্দোলনে শরিক উত্তর বিহারের গ্রামীণ মান্থষের] ; সগ্চ ফেলে আসা 
উত্তেজনাময় আগষ্ট বিপ্লবের দিনগুলি ও উৎসাহী পুণিয়া অঞ্চলের মামুষগুলি 


জাগরীতে পরিশ্ফুট হয়েছে । তিনি লিখেছেন” 
"জনতা চলিয়াছে। আগে চলিয়াছে, পিছন ফিরিয়া তাকাইবে কেন 1""* 
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ইহাদের হাতে এখন কত কাজ। মাথায় কত বড়ো দায়িত্ব ।...একদল 
বলিতেছে, বোস্বাই সে আই আওয়াজ; আরেক দল বলিয়া দিতেছে সে 
আওয়াজটি কী। উহার সহিত স্থর মিলাইয়া বলিতেছে, ইনকিলাব 
জিন্দাবাদ "রেললাইন | দূরে কৃত্যানম্বনগর গ্রামটি দেখা যাইতেছে। 
আধ ঘণ্টার মধ্যে প্রায় সিকি মাইল রেললাইন একবারে নিশ্চিহ্ন হইল। 
রেলগুলি ও কাঠের প্লিপারগুলি সকলে কাধে করিয়! ভুট্টার খেতে বা রেল- 
লাইনের ধারে ধারে জলের মধ্যে ফেলিয়া দিতেছে ।”৪৩ 

এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে 'জাগরী” উপন্যাসের এই প্রসঙ্গ সতীনাথের কল্পনা- 
প্রকৃত নয়। এসব তার চোখে দেখা । এই জনতার সঙ্গেই ছিলেন সতীনাথ। 
ভাগলপুর সেপ্টাল জেলের নিভূত'-টি সেলে বসে যখন তিনি “জাগরী? 
লিখেছেন তখন জনতার এ কোলাহল দুরাগত প্রতিধ্বনির মতই তাঁর 
মনোলোকে ধ্বনিত হত। 

জেল থেকে ছাড়া পেলেও সতীনাথের ওপর সি. আই. ডি.-পুলিশের 
সতর্ক দৃষ্টি তুলে নেওয়া হয়নি । তার কারণ, গান্ষীবাদী কংগ্রেসের একজন 
সদস্য হলেও সতীনাথকে বুটিশ সরকারের পুলিশ বিভাগ উগ্রপন্থী হিসাবে “এক” 
বর্গে চিহ্নিত করেছিল। “জেল থেকে ছাড়া পেয়ে--ভাছুড়ীজীর সঙ্গে দেখা 
করতে গিয়ে দূর থেকে দেখলাম, ভাট্টাবাজারের মোড়ের কাছে সি. আই. ডি. 
ইম্সপেকটার-_'গোফওয়ালা শুক্লা” ধ্াড়িয়ে আছে। বাড়ির কাছে পৌছবার 
আগে আরও একজন পুলিশের লোককে সাদা পোশাকে সাইকেলে ঘোরাঘুরি 
করতে দেখলাম । পুণিয়া৷ জেলায় তখনও দুরধর্ধ “আজাদ দস্তা” সক্রিয় ছিল। 
মাঝে মাঝে ওদের দ্বারা সি আই. ডি -ওয়ালাদের হত্যার খবর এবং পুলিশের 
সঙ্গে 'এনকাউণ্টার*+-এর সংবাদ পাওয়া যেত। কিন্তু ভাছুড়ীজী তো "খাটি 
অহিংসায় বিশ্বাস করনেওয়ালা” ব্যক্তি? কিন্তু না--জেলে উনিই একমাল্তর 
“ডিটেন্যু ছিলেন ধাকে উগ্রপস্থীদের মত “এক্স” বর্গে চিহ্নিত করেছিল তখনকার 
সি. আই. ডি. বিভাগ। গাদ্ধীবাদী ডিটেম্থ্াদের উপর “চার্জ ছিল -প্যাট হি 
ওয়াজ ট্রায়িং টু ওভারথে। দি গভর্ণমেন্ট। আর বামপন্থীদের উপর--“ছ্াট হি 
ওয়াজ ট্রায়িং টু ওভারথে1 দি গভর্ণমেন্ট বাই মিন্স অফ টেররিসই এযাক্ট এযাও 
ভায়লেন্স..4» গান্ধীবাদীদের “ওয়াই” বর্গে অর্থাৎ “লেস ডেনজ্বারাস* এবং 
ধাদের 'এধ্‌স" মার্ক! দেওয়া ছিল তাদের “ভীষণ সাংঘাতিক" ধর] হত। ওই 
ধএকৃস'-এর ধোর জেল্পের বাইরেও চলছে বুঝেছিলাম ।” 
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ফণীঃ২ 


“ভাদুড়ীজীর বাসায় গিয়ে ব্যাপারটা আরও ভালে! করে বুঝেছিলাম । 
“আজাদ দস্তা'র দলপতি কুলদীপ ঝ! গতরান্রে ভাদুড়ীজীর সঙ্গে দেখা করতে 
এসে রাত্রে ফিরে যেতে পারেন নি । গুর বাড়ির ভিতরের এক 'কুঠরী-তে মশারি 
ফেলে ঘুমোচ্ছিলেন । ভাছুড়ীজীকে গুপ্তচর পুলিশদের ব্যস্ততার কথা বলাতে 
উনি কোনো রকমের উদ্বেগ প্রকাশ করলেন না। বললেন-_-ও কিছু নয়। 
ওর! রোজ এ পাড়ায় ঘোরাঘুরি করে ।৮8৪ 

মতীনাথের বিষয়ে এই জাতীয় ঘটনাগুলি দেখে আমাদের মনে শ্বাভাবিক- 
ভাবেই সংশয় জাগে__সতীনাথ কি সত্যই গান্ধীবাদী কংগ্রেলী ছিলেন? সি. 
আই. ডি. দপ্তরের খাতায় তো তিনি এক্স” মার্কা, জেলে উনিই একমাত্র গান্ধী- 
বাদী “ডিটেম্থ্য । তার বন্ধুবান্ধবের অনেকেই তাকে 'রাইটিস্ট” মনে করতেন ।৪* 
কিন্তু প্রব্যাত হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথ রেখু পরে সিদ্ধান্ত করেছেন “সেই 
দিন বুঝলাম উনি কোনো “ইস্ট ছিলেন তা 'পুণিয়! ইস্ট” ছাড়া 1৪৬ 

১৯৪৪ সালে সতীনাথ তৃতীয়বার কারারুদ্ধ হন।৪৭ *“সতীনাথ ভাছুড়ী : 
জীবন যাপন? অংশে শ্রী শঙ্খ ঘোষ এবং নির্মাল্য আচার্য বলেছেন : '১৯৪২ থেকে 
১৯৪৪ পর্যন্ত কাটল তার তৃতীয় বন্দীদশা! । মধ্যে কেবল দশ দিনের জন্য 
মুক্তি পেয়েছিলেন তার মুযূূ“ বাবাকে দেখতে যাবার জন্য। কিন্তু ১৯৪৪ 
সালের ২*শে জানুয়ারী যখন মৃত্যু হলো! ইন্দুভৃষণের, যখন তার পাশে ছিলেন 
না সতীনাথ ।” ( স: গর, পর্থ খণ্ড, পৃ. ৬)। আমার মনে হয় এটিই গ্রহণযোগ্য 
তথ্য। শ্রীম্নবল গঙ্গোপাধ্যায়ের “ছাড়। পাওয়ার পর আবার ১৯৪৪ সালে 
তৃতীয় দফা কারাবাস” তথ্যের মূলে বিশ্বাসযোগ্য কোন ঘটনা বা কারণ কিছু 
দেখাননি তিনি । “ইতিকথা+-য় শ্র। স্থবল গঙ্গোপাধ্যায় সতীনাথের তিনবারের 
কারাবরণের যে তথ্যপঞ্ষী দিয়েছেন তা হল--১) প্রথম ১৯৪৭ সালেয় 
জানুয়ারী, ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ্র জন্ত ; ২) ১৯৪২ আগই-আন্দোলনের জন্ত ; 
৩) ১৪৯৪৪ সালে তৃতীয় দফা কারাবাস । অপরদিকে সতীনাথ গ্রনস্থাবলীর 
সম্পাদকঘয়ের তথ্যাহ্সসারে-_ 

১) কংগ্রেমে যোগ দেবার এক বছরের মধ্যেই সতীনাঁথের প্রথম 
কারাবরণ, ১৯৪* সালের জানুয়ারী । 

২) আবার ১৯৪১ সালে ছ-মাসের জন্য বন্দী । 

৩) তারপর এল বিয়াপ্িশের আন্দোলন, কয়েক হাজার লোকের সঙ্গে 
এবার তিনি বন্দী হলেন পুণিয়া সেন্ট্াল জেলে। 
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“জেল থেকে বেরিয়ে এলেও দুরধর্ধ 'আজাদ দস্ত।, দূলের সঙ্গে সতীনাথের 
যোগাযোগ ছিল।”৪৮ এছাড়া কাটিহার জুট-মিলের ধর্মঘটের ব্যাপারে 
জড়িত ছিলেন তিনি ।৪৯ একদিকে '্যাশনাল ওয়ার ফাণ্ডে'র জন্ত জোর করে 
ঠাদা আদায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানো, অপরদিকে 'সার্চলাইটে" প্রতিবাদ 
পাঠানো ৫*ইত্যাদি নানা সমাজ সংগঠনযূলক কাজে নিজেকে সমর্পণ 
করেছিলেন। এই সময়েই পু্িয়ার গ্রামে গ্রামে পায়ে ছেঁটে ঘুরেছিলেন। 
সাধারণ মানষের স্থখ-দুঃংখ, সঙ্কট-সমস্তার, আশা-নিরাশার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ 
পরিচয় হয়েছিল। তিনি ছিলেন এদের সবার প্রিয়, সর্বজন শ্রদ্ধেয় 
“ভাছুড়ীজী? । 

*সতীনাথের প্ররুত সাহিত্য-জীবন শুরু হয় রাজনৈতিক জীবন-অধ্যায় 
শেষ হুওয়ার প্রাক লগ্নে । ম্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই তিনি অনেকটা 
আকম্মিকভাবেই কংগ্রেপী রাজনীতি সক্রিয়ভাবে পরিত্যাগ করেন। এরপর 
দীর্ঘকাল তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য সাধনা করেন। সতীনাথ ভাছুড়ীর 
সাহিতা-বাসরে আবির্ভাব অনেক পরিণত বয়সে । তিনি নিজেকে লেখক 
অপেক্ষা পাঠকই মনে করতেন বেশী 1”৫১ 

বই পড়া সতীনাথের একটা নেশা ছিল । দিনের অনেকখানি সময় নিয়মিত- 
ভাবে তিনি পড়াশ্তনা করে কাটাতেন ৷ আড্ডাঃ সমাজসেবা যেমন ছিল, তেমনি 
ার পড়াশুনায় নিমগ্রতা ছিল। তীর বন্ধু-বান্ধব-সহকর্মী, আত্মীয়স্বজন, জেলের 
সঙ্গী-সাথী সকলেই সতীনাথের গভীর পড়াশ্তনার কথা উল্লেখ করেছেন। 
'ভাল লাগে তার পড়তে, কিন্তু পড়। জিনিসটাকে হজম করার মতো ক্ষমতা 
আর ধৈর্ধ তার নেই। তাই জ্ঞানের বদলে তার মনের ওপর চেপে বসেছিল 
অসংখ্য খবরের বোঝা যাকে সরল লোকে বলে পাণ্ডিত্য। এই বোঝার চাপে 
তার হাপ ধরেনি কোনদিন, বরঞ্চ এর ওজন ও পরিধি বাড়ানোর নেশা 
তার চিরকালের 1৫২ সতীনাথের নিজের কথা । সরল ন্বীকারোক্তি__- 
পাগ্ডিত্যের প্রতি তীর ঝোঁক ছিল। সংবাদ ও তথ্য সংগ্রহে, জ্ঞান আহরণে তার 
ক্লান্তি তো ছিলই না, বরং দেট। ছিল নেশ!। জেলে সতীনাথের অধিকাংশ 
সময় কাটতো পড়াশুনা নিয়ে। হিন্দী উশন্যাসিক ফণীখরনাথ রেপু 
সতীনাথের কারাবাশ জীবন প্রদঙ্গে স্বতিচারণ করতে গিয়ে জানিয়েছেন 
সভীনাথ শ্বেচ্ছায় বাঙালী টেররিস্টদের জন্য তৈরি “নির্জন টি সেলে' চলে 
এসেছিলেন শুধুমাত্র লেখাপড়া করার জন্যই | শ্রীকৈলাসবিহারী সহায় “একটি 
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সন্ধ্যার স্বতি' রচনায় সতীনাথের গভীর অধ্যয়ন মননের কথাই শুধু বলেননি, 
ফরাপী সাহিত্য আলোচন] করতে গিয়ে বুঝেছিলেন, ফরাসী সাহিত্যের কত 
"গভীরে সতীনাথ পৌঁছেছেন, মার্কদবাদী সাহিত্য বোর্কার জন্য জর্জ লুকাচের 
কথা যেমন বলেন তিনি, তেমনি ইলিয়া! ইরেনবুর্গ প্রতিভাশালী হওয়া সত্বেও 
'কেন মহান লেখক হতে পারেননি, কিংবা! আদ্রে জিদের লেখার মূল্যায়ন করতে 
হলে আমাদের অধিক বাস্তববাদী ও উদার হওয়ার উপদেশ দেন; আরাগ”, 
প্রস্ত থেকে মণীন্দ্র রায় পর্যস্ত অবাধ সঞ্চরণ তার ৷ এরই মধ্যে এসে পড়ে 'ভক্তমাল' 
এবং “চুরাশী বার্তা'র আলোচনা, রসখানের মূল্যায়ন করতেও তাকে থামতে 
হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শ্রসহায় বৃঝতে পারেন যে, ফরাসী, রাশিয়ান 
ম্প্যানিস, ইংরেজি, হাঙ্গেরিয়ান প্রভৃতি পাশ্চাত্য সাহিত্য যেমন যত্বের সঙ্গে 
তিনি পড়াশুনা করেছেন, তেমনি প্রাচ্য সাহিত্যও; আবার অর্থনীতি, 
রাজনীতি, দর্শন প্রভৃতি তত্বমূলক, মননধর্মী গ্রন্থ পাঠেও তার সমান আগ্রহ । 

“দেশের সাহিত্য সতীনাথ সযত্বে পাঠ করেছিলেন-_“সংস্কৃত', বাংলা, হিন্দী 
ও উদ্ুতে তার যথেই জ্ঞান ছিল। এছাড়াও তিনি আরে! দু-একটি ভাষা 
জানতেন । ইংরেজির কথা বলাই বাহুল্য । সাধারণত তার মধ্য দিরেই 
আমরা মোটামুটি মানব সভ্যতার নান] রূপের সংবাদ জানি । আর সে জানায় 
ছেদ থেকে যাওয়াও স্বাভাবিক । সতীনাথের জ্ঞানপিপাস! তাই ফরাসীকেও 
ইংরেজির মত নিজের আম্ুধ করে নিয়েছিল । কোন বিদ্যাই ফলাবার জন্য তার 
আগ্রহ ছিল না, তেমন সুলতা সতীনাথের সম্বন্ধে কল্পনাতীত । বাইরের বাগানের 
মতই তার গৃহের সযত্ব-লালিত লাইব্রেরির ঘর আর দেখেছেন সেই লাইব্রেরী 
তারাই লক্ষ্য করেছেন যে সেই লাইব্রেরির একটা বড় অংশই ফরাসী গ্রন্থের দ্বারা 
অধিকৃত । সে বই নির্বাচিত এবং সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল্যবান উৎ্স। 
( সতীনাথের মৃত্যুর পর তার গ্রন্থগুলি “দি চন্দননগর ইনষ্টিটিউট"-এ সমপিত হয় 
য|! এখনও সেখানে গচ্ছিত আছে) । ফরাসী উৎস থেকে তিনি আক পান 
করেছিলেন পৃথিবীর বিশেষ করে মুরোগীয় মানসের ভাবসম্পদ ও রসসম্পদ । 
অবশ্ঠ জার্মান ভাষাও তিনি শিখেছিলেন, রুশ ভাষা শেখারও পরিকল্পনা 
ছিল।৮৫৩ ৰ 

আমার মনে হয় সতীনাথ সম্পর্কে শেষ কথাটি যথার্থ নয়, কারণ ফ্রান্দে 
থাকাকালীন রুশ ভাষার ক্লাশও তিনি করতেন। তিনি নিজেই লিখেছেন-- 
“থাকবার মধ্যে আছে কেবল এক বেশি রাতের কুশ ভাষার ক্লাসটা1) ভাল ন! 
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লাগলেও সেখানে যেতে হয়, কেমন! রুশ দেশ দেখতে যাবার উতমাহের রেশ 
এখনও সম্পূর্ন মুছে যায়নি মন থেকে ।”৫৪ 

সবচেয়ে বড় কথা, এই প্রবল পড়াশুনা, জ্ঞানার্জন তার মনকে পাজিত্যের 
তথ্যভারে এবং তাত্বিকতায় উদ্ধত, ছুবিনীত বা পিষ্ট করেনি-_-আত্মীকরণের 
(8991071130102) ক্ষমতায় তত্ব ও তথ্যের ভারকে প্রজ্ঞার আলোয় ফুটিয়ে তুলতে 
পেরেছিলেন ঘ। তার স্থ১ উপন্পগুলি পাঠ করলে আমর] জানতে পারি। 

সতীনাথ ১৯৪২-এ ভাগলপুর সেন্টাল জেলে বসে 'জাগরা” প্রণঙ্গে 
লিখেছিলেন__ 

“জেলে আসবার আগেই শুনেছিলাম _মানুষের আসল চেহারা! জেলের 
ভিতরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। মুখোস খোলা আসল মানুষ ৷ বাইরে 
থ[কতে গল! ফাটিপ্ে ধাদের 'জন্ন জয়কার' করতাম-_তাদের সঙ্গে জেলে মাত্র 
কদিন থেকেই মনের আপনে প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রতিমাগুলো নিজেই ভেঙ্গে 
চুরমার হয়ে গিগ্েছিল। অনেক শ্রদ্ধে্ন “মৃতি'কে নিজের হাতে ভাঙ্গতেও 
হয়েছিল '*যতদুর আমি জানি 'জাগরী'র পাগুলিপি কেউ পড়েন নি। আমার 
মাঝে মাঝে খুব হাসি পেত। অনেক ব্যক্তিকে দেখে মশে মনে ভাবতে 
থাকতাম.**আপনাদের কে জাগরীতে শাকা হয়ে গেছে__নিখু'ৎ 
ভাবে (7৫৫ 

'জাগরী'র নীলু ও বিলু চরিত্র ছুটির কম বেশী অধিকাংশ সতীনাথের ব্যক্তি- 
জীবনেয় উপাদানে গঠিত। পএকদ| সারা পুণিয়। জেলায় সতীনাথ 
রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে স্থখ্যাত ছিলেন । সে অনেক দিনের কথা। গান্ধীর 
আদর্শ ও কংগ্রেসের সেবায় মন প্রাণ উতর্গ করেছিলেন এই যুবক। 'জাগরী' 
্বপ্রোগ্ঠানের ফুল নয়, জীবনের স্পর্শ থেকে তার পাপড়িগুলি ফুটেছিল, তার 
চরিত্রগুলি প্রাশহীন নয়, র'জনৈতিক রটের ছোপ ধরানে। কাঠ বা পুতুল নয়। 
সেগুলি যথার্থ মানুষ 1৫৬ 

ভাগলপুর জেল থেকে ছাড়! পেয়ে পুণিক্নায় ফিরে আমেন সতীনাথ (১৯৪৪)। 
পূর্িপ্কার ছেলে তার বিশেষ স্নেহভাঁজন ভাঃ বীরেন ভট্টাচার্যকে জাগরীর 
পাওুলিশি পড়তে দেন। কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থপারিশ পত্র নিয়ে 
বীরেন ভট্টাচার্য কলকাতায় “সাহিত্য” পত্রিকার-_সম্পাদক ও প্রকাশকদের সঙ্গে 
দেখা করেন। অচেনা নৃতন লেখকের উপন্তাম ছাপতে কেউ আগ্রহী না 
হওয়ায় শেৰ পর্বন্ত প্রাক্তন বিপ্লবীদের দ্বারা চালিত সমবায় প্রেন থেকে 'জাগরী” 
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মুদ্রিত হয় ও সমবায় পাবলিশার্স-এর মহাদেব সরকার কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৪৫ 
্বীন্টাব্বের অক্‌ুটোবরে 1৫+ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা" বাংল! পাঠকনহলে 
বিশেষভাবে নমাদূত হয়। ছু বছরের মধ্যে আরে! ছুটি সংস্করণ হর। “জাগরী' 
উপন্তাসটিকে হিন্দীতে অহ্ুবাদদ করেন বিশিই লেখক শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ 
ভর্মা। সতীনাথ নিজে হিন্দী ভাল জানতেন। তাই নারায়ণগ্রসাদকে 
অন্বাদের কাজে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন । এই প্রণঙ্গে অন্তবাদক আমাদের 
জানিয়েছেন, তার এই অন্থবাদকর্মে সতীনাথের সাহায্য ও পরিমার্জনার কথা । 
* জাগরী” যখন বাংলা-সাহিত্যে স্বীকৃতি পেলে। এবং সতীনাথ প্রথম সারির 
সাহিত্যিক হিসাবে চিহ্থিত হলেন, তখন তার হিন্দী অন্থবাদের প্রশ্ন ওঠে। 
কয়েকজন অনুবাদকের সঙ্গে এবিষয়ে কথাবার্তা হয়। অগ্রবাদের কিছু কিছু 
নমুনা তিনি দেখলেন। কিন্তৃতা তার পছন্দ হলো না। অতঃপর আমার 
সৌভাগ্য যে অন্থবাদের কাজ আমার উপর পড়লে । আমি জানালাম, “আমি 
চেষ্টা করবো, আর সতীনাথের পছন্দ হলে তাহলেই অগ্রসর হবো |, সতীনাথ 
কিছু অন্বাদকর্ষ দেখলেন, আর সম্মতি জানালেন ৷ হিন্দী সম্বন্ধে তার জ্ঞান 
ছিল প্রচুর আর তাই অন্বাদের কাজে আমার খুব স্থবিধা হলো । কিছু কিছু 
অন্থবাদ করে তার কাছে পাঠাতাম ; সে-সব পড়ে যথোচিত্ পরিবর্তন, 
পরিবর্ধনের পরামর্শ দিয়ে তিনি আমার কাছে ফেরত পাঠাতেন ৷ এইভাবে 
অনুবাদের কাজে তীর পূর্ন সহযোগিতা পাওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল ।”৫৮ 
(মূলের হিন্দী অন্থবাদ- শ্রীযুক্ত নারায়ণপ্রসাদ ভর্মা | ) 

বিহার সাহিতা ভবন থেকে ১৯৪৮ খ্রীন্টান্দের জুলাই মাসে শ্রীনারায়ণ- 
প্রসাদ ভর্মার করা '"জাগরী'-র হিন্দী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। আচার্য 
হুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই সংস্করণের জন্য যে 'প্রাক-কখন"টি লিখে দেন তার 
কিছু অংশ উদ্ধত করা হলো _ 

“্বঙ্গমাহিত্য-গগনকে উদীয়মান জ্যোতিক্ষমে শ্রীমান সতীনাথ ভাদুড়ী 
এক আয়সে উজ্জল নক্ষত্র হায়, জিনকী জ্যোতি স্থির চপল! সী ন কেবল বঙ্গ 
সাহিত্যকে রসিকৌকে, পর নিখিল ভারতকে তথ! বিশ্বকে সাহিত্য রপিকৌকে 
চিত্তকে। সমুদ্ভাসিত করে রখেগী ।৮-**৫৯ 

সতীনাথের প্রথম উপন্যাস 'জাগরী'র খ্যাতি স্থ্দূর বিস্তৃত হয়েছিল৷ 
পাচের দশকের সর্বশ্রেষ্ঠ বাংলা উপন্তাসরূপে 'জাগরী” “রবীন্দ্র পুরস্কারে” 
পুরস্কৃত হয়েছিল। স্তরাং বইটিকে বিদেশের তথ] বিশ্ব-সাহিত্যের আপরে 
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নিবেদনের প্রয়োজন অন্থভব করে স্বনামধন্য লেখক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের পত্ী 
শ্রীমতী লীল! রায় 'জাগরী' (78 ৬1911.) অন্থবাদ করেন। অন্ুবাদটি 
শেষ পর্যন্ত ১৯৬৫ এ্ীপ্টাব্ধে ইউনেসকোর প্রযোজনায় এশিয়া পাবলিশিং হাউস 
থেকে প্রকাশিত হয় । 

১৯৪৮ খ্রস্টাব্দে রাজনীতি ছেড়ে সতীনাথ পুরোপুরিভাবে সাহিত্যচর্চায় 
আত্মনিয়োগ করেন। এই সময়েই প্রকাশিত হয় তার প্রথম গল্পগ্রন্থ 'গণনায়ক" 
( বৈশাখ ১৩৫৫, এপ্রিল ১৯৪৮), এর পাশে পাশে তিনি লিখতে শুরু করেন 
“ঢেশড়াইচরিত মানস, এই উপন্তাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় (বৈশাখ 
১৩৫৬, এপ্রিল ১৯৪৯ )। এই উপন্তসট প্রকাশিত হুওয়ার চারমাস পর 
প্রকাশিত হয় আরেকটি উপন্তাল “চিত্রগুপ্তের ফাইল” (ভান্দ ১৩৫৬, আগষ্ট 
১৯৪৯), “ঢে"ড়াইচরিত মানস'-এর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় দু-বছর পরে 
( জ্যোষ্ঠ ১৩৫৮, মে ১৯৫১ )। 

সতীনাথ যখন রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যপাঠে ও সাহিত্য-রচনায় 
নিরত ছিলেন ঠিক সেই সময়ে পূরণ হয়েছিল তার আবাল্য ইচ্ছা--ইউরোপ- 
ভ্রমণ । ১৯৪৯ খ্রীস্টাবৰখে ১৬ই আগষ্ট পি. আও ও. কোম্পানির 'ম্যালোজা 
জাহাজে তিনি বোদ্বাই থেকে রওনা হয়েছিলেন সমূত্রপথে । এই ভ্রমণেরই 
ফসল তার “সত্যি ভ্রমণ কাহিনী” (প্রকাশ আশ্বিন ১৩৫৮, সেপ্টেম্বর 
১৯৫১) । প্যারীতে থাকতেই খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি “জাগরী” উপন্যাসের জন্য 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত 'রবীন্দ্র-পুরস্কার” পেয়েছেন | উল্লেখ্য সতীনাথই প্রথম 
রবীন্রপুরস্কার পান (১৯৫০)। মূলত অতুলচন্্র গুপ্তের উদ্যোগেই ত৷ সম্ভব হয়েছিল । 
মতীনাথের কুড়ি বছরের ন্বপ্ন ছিল সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করবেন। কিন্ত 
প]ারীর সোভিয়েত দূতাবাস ভিসা দিলেন না, চুরমার হয়ে গেল তীর দ্বপ্ন। 
রাশিয়া বেড়ানো হলো না, হাতের পয়সাও ফুরিয়ে আসছে । তার বন্ধ 
আকাজ্কিত স্পেন যাওয়াও সম্ভব হয়নি। তাই প্যারী থেকে ফিরে গেলেন 
লগ্নে (১৬ই মে ১৯৫*)। সাদাম্পটন বন্দর থেকে পি আগ ও কোম্পানির 
জাহাজে ২রা জুন রওন! হলেন ভারতের উদ্দেশ্যে । 

সতীনাথ ভারতে ফিরে জীবনের বাকি পনের বছর ( ১৯৫১-৬? ) উত্তর 
বিহারের পৃঁণিয়ার ভাট্রাবাজারের বাড়িতে একাই থাকতেন । বিবাহ করেননি । 
সঙ্গী বই এবং একটি কুকুর । কুকুরটির নাম দিয়েছিলেন 'পাহারা” । “ঈর্ষা গল্পে 
তার উল্লেখ আছে। একটি মালী, একটি পাচক। দিনে তার নিজের হাতের 
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তৈরি বনু শখের ফুলের বাগান, সন্ধ্যাবেলায় বাল্যবন্ধু খোকা 
ডাক্তারের দোকানে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা । এই ছিলো তার প্রধান কার্য- 
পর্তিকা। 

পুণিয়ার ভাট্টাবাজারে সতীনাথের জীবনের বাকি পনের বছরে প্রবীণ 
সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসা এবং তার 
সাহিত্যিক আড্ডার নিয়মিত সদস্য হওয়ার ঘটন! তার সাহিত্য সাধনায় 
প্রত্যক্ষ প্রেরণ] যুগিয়েছিল বললে বোধ করি খুব অপমীচীন হবে না। এছাড়া 
দেশ-বিদেশের সাহিত্যপাঠের পরোক্ষ ফল তো৷ ছিলই। তার পাঠের জগৎ 
থেকে যেমন তার শিল্পভাবনা ও রচনা-পদ্ধতি কৌশলের আভাস পাওয়া 
যায়, ঠিক তেমনি যদি সাহিত্যিক আড্ডায় তাঁদের আলোচনার ও মতামত- 
ম্তব্যগুলির ধারাবিবরণী পাওয়া যেত তাহলে সতীনাথ সাহিত্য বিচারে তা 
খুব মূল্যবান দলিল হতে পারত। নিয়মিত ভায়রী লেখার অভ্যাস তার ন! 
থাকায় অথবা তার কোন ভায়রী আমাদের হাতে না আসায়, সতীনাথের 
সাহিত্যবিচার করতে হয় প্রধানত তার লিখিত সাহিত্য গ্রন্থগুলির উপর 
নির্ভর করেই। 

সতীনাথ ভাছুড়ীর সাহিত্যচর্চার কাল বিশ বছর ( ১৯৪৫-১৯৬৫ )। এই 
সময়ের মধ্যে তিনি ছ-খানি উপন্তাস, ছ-খানি গল্পগ্রন্থ আর একটি জানাল জাতীয় 
জ্রমণগ্রস্থ রচনা! করেন । তার উপন্যাসগুলির মধ্যে 'জাগরী” ১৯৪৫, “চিত্রগপ্তের 
ফাইল” ১৯৪৯, “ঢেশড়াইচরিত মানস" প্রথম খণ্ড ১৯৪৯ এবং দ্বিতীয় খও্ড ১৯৫১, 
“অচিন রাগিনী” ১৯৫৪, “সত্যি ভ্রমণ কাহিনী ১৯৫১, “দিগব্রাত্ত' ১৯৬৬, 
“সংকট” ১৯৫৭, গল্পগ্রন্থ-গণনায়ক” ১৯৪৮, “অপরিচিতা” ( ছোটগল্প সংকলন- 
১৯৫৪ ) চকাচকী? (ছোট গল্প সংকলন ১৯৫৬ ), 'পত্রলেখার বাবা” (ছোট গল্প 
সংকলন ১৯৬৪) এ ছাড়া, টুকরো-টাকরা কিছু লেখা দু-একটি ছেঁড়া পাতা প্রভৃতি 
সংকলিত করে সতীনাথের মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় “দতীনাথ বিচিত্র” ১৯৬৫। 
সতীনাথের শেষ উপন্যাস দিগবভ্রাস্ত “দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশের 
পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয় পুণিয়ার বাড়িতে ৩০ মার্চ, ১৯৬৫ (বাংলা ১৩৭২) । 
“দিগ-ত্রাস্ত' প্রকাশিত হয় তার মৃত্যুর পরে, ১৯৬৬-তে ( জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৩)। 

১৯৫১ থেকে ১৯৬৫-_-এই পনের বছরে সতীনাথ মাঝে মাঝে কলকাতায় 
এসেছেন । অন্ন কিছুদিনের জন্তে। ফিরে গেছেন পুণিয়ায়। সেখানেই তীর, 
ভাল লাগত। পুর্ণিয়ার প্রতিটি ভালমন্দ যেন তার -নিজের। পূর্ণিয়ার প্রাতিটি 
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ধূলিকণাকে ভাঁলবেসেছিলেন সতীনাথ ।৬* যার ছাপ তীর প্রত্যেকটি 
রচনার মর্মযূলে বাসা বেঁধেছে । ্‌ 

৫» বছর বয়সে সতীনাথের মৃত্যু ঘটে ১৯৬৫-এর ৩০শে মার্চ হার্টের উপর 
টিউমার ফেটে , কিন্তু ১৯৫২-এর জুলাই মাসে হঠাৎ একদিন বুকে ব্যথা! বোধ 
করেন সতীনাথ। এরপর তিনি বাল্যবন্ধু খোকা ডাক্তারকে (ড. অমরনাথ 
ভষ্টাচার্য) তাঁর অন্থস্বতার কথ| জানান। খোক! ডাক্তারেরই পরামর্শে 
সতীনাথ কলকাতার মেডিক্যাল কলেজে আমেন। সেখানে ডাক্তার শু 
মুখাজী তার হার্ট পরীক্ষা করে সিদ্ধান্ত করেন সে সতীনাথের হার্টের উপর 
মিডিয়াণ্টাই নামে একটি টিউমার হয়েছে । যার চিকিৎসার বিশেষ কোন 
ব্যবস্থা সে সময় আমাদের দেশে ছিল না। তাই সে সময়কার কলকাতা! 
মেডিক্যাল কলেজের বিশিই হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ শঙ্ভুনাথ মুখাজী 
সতীনাথকে বিদেশে চিকিৎসা করানোর প্রস্তাব করেন। কিন্তু বিদেশে 
চিকিৎসা করানোর ইচ্ছা ছিলো না সতীনাথের। তিনি জানতেন, এই 
রোগেই তার জীবন শেষ হবে। ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসে সতীনাথ ভাদুড়ীর 
জীবনে সেই দিন। ১৯৬৫ সালের ৩*শে মার্চ সকালে তার নিজের বাড়ী, 
পৃণিয়ার ভাট্রাবাজারে কুয়োর পাশে পড়ে গিয়ে টিউমার ফেটে মার! যান 
সতীনাথ। সে সময় সতীনাথের পাশে কেউ ছিল না। পাচক গিয়েছিল 
বাজারে । প্রজ্ঞাদীপ্ত, শিল্পসচেতন, মিতবাক, মহান লেখক সতীনাঁথ একাই 
পৃথিবীর বুক থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেলেন। 


ফণীশ্বরনাথ রেণুর ব্যক্তি জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ জীবনপঞ্ধী রচনা করার মতো 
তথ্য তেমনভাবে পাওয়া যায় না। তার স্ত্রী শ্রীমতী লতিকা রেণু ও স্ত্রী পদ্মা 
দেবী এবং সাহিত্যান্থরাগী বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া সামান্য জীবন তথ্যের উপর 
ভিত্তি করে তার শিল্পীমানসের পরিচয় সন্ধান করলে দেখা যায় ফণীশ্বরনাথ রেণু, 
সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী, দেশী-বিদেশী, বিশেষত বাংল! ও ইংরেজী পাহিত্য- 
অনুরাগী, সমাজ-অর্থনীতি সচেতন, স্বকীয় চিন্তা-শিল্প ভাবনায় স্বয়ংক্রিয় 
সাহিত্যিক ছিলেন। এই চারিত্রিক বৈশিক্টাগুলির অনেকটাই সতীনাথের 
থেকে পাওয়।, য1 তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গেছে সাহিত্যিক জীবনের সার্থকতায়, 
জীবন-রসিক মানবিক বোধসম্পন্ন শিল্পচেতনার সামগ্রিকতায় । 


৫ 


১৯২১ ্রীস্টাবের ৪ঠ মার্চ বিহার প্রদেশের পুর্ণিয়া জেলার “রাহী হিঙ্গনা' 
গ্রামে ফণীশ্বরনাথ রেণুর জন্ম হয়। তাঁর পিত। বাবু শীলানাথ কৃর্াক্ষত্রিয 
বংশের সম্পন্ন এবং সহৃদয় কৃষক ছিলেন । শুধু 'উরাহী হিঙ্গনা”ই নয়, সেই 
অঞ্চলে সামাজিক দিক দিয়ে রেণুর পিতা বিশেষ সম্মানীয় ও প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি 
ছিলেন। রেণু নিজেই লিখেছেন £ 

“বাল্যকাল থেকে দেখে আসছি সাধারণত কৃষকদের মধ্যে অশিঙ্ষা 
অজ্ঞানতার জন্য জমি জায়গা নিয়ে সব সময় ঝগড়া লেগে থাকত। তার 
চুঁড়াতে পৌছালে সবাই বাবার কাছে আসতো! । বাবা বকাবকি করে শাস্ত 
করতেন । অনেক সময় মামলা মোকদ্দমায় পৌছাতো । বাবাই আবার 
ওদেরকে বুঝিয়ে মামলা উঠিয়ে দিতেন ।-**--"ছোটবেল৷ থেকে দেখেছি অনেক 
বাঙালী উকিলবাবুর আমাদের বাড়ীতে আনাগোনা ছিল ।”৬১ 

ভৌগোলিক দিক দিয়ে দেখ যায় যে পুর্ণিয়ার একদিক নেপালের সঙ্গে যুক্ত, 
অপর দিকে বাঞ্চাল বা বর্তমান বাংলাদেশ আর অপর পার্থে মিথিলা ৷ ফণীস্বর- 
নাথ রেণুর পরিবারে মিথিলা ও বাংলা সংস্কৃতির অনেক প্রভাব ছিল। 
ফারবিসগঞ্ধ সে সময় একটি ছোট খাটো শিল্পনগরীরূপে বিকশিত হয়েছিল। 
এই ফারবিসগঞ্জ থেকে পূর্ব নেপালের বিরাটনগর অতি নিকটে । পাহাড়ী পথে 
দাজিলিংও বেশী দূরে নয়। মিথিলার এই অঞ্চল নেপাল এবং বাংলাদেশের 
সীমান্তে । রেণুর গ্রাম “গরাহী হিপ্গনা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলপথ (এন.ই. 
এফ, আর. )-এর উপর সিমরাহ! স্টেশনের কাছে ফারবিসগঞ্জ থেকে ২০ 
কিলোমিটার দক্ষিণে । আমের বাগান এবং সবুজ খেতের মধ্যে অবস্থিত। 
যাতায়াতের জন্য আজও একমাত্র সম্বল গরুর গাড়ী”। এরূপ গগগ্রামে 
ফণীশ্বরনাথ রেণুর জন্ম 

ফণীশ্বরনাথ রেণুর জন্মের পর তার পিতামহী ( ঠাকুম! ) তাকে “রিনুআ, 
বলে ডাকতে শুরু করেন; কারণ, এই শিশুটি নিজের খণ আদায় করতে 
এসেছে ।*২ অনেকের মতে রেণুর জন্মের সময় তার পরিবার খাগ্রস্ত 
হয়ে পড়েছিলেন তাই তার নাম 'রিন্ছআা” (অর্থাৎ খণ নিয়ে যার জন্ম বা 
ধার কারণে খণ হয়েছে )।৬৩ পরে এই গ্রামীণ নাম পরিবতিত হয়ে 
রেণু হয়। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক গঠনমূলক কাজের জন্য রেণুর পিতা 
শীলানাথবাবুর বাঙালী বন্ধুর সংখ্যা অনেক ছিল। বাঙালী এবং নেপালী 
অনেক বিশিষ্ট ভগ্রলোকের সঙ্গে রেণুর পিতার বিশেষ আত্মীয়তা ছিল। 


তত 


পুর্ণিয়ায় তখন ধীরে ধীরে একটি বাঙালী সমাজ গড়ে উঠেছিল। সিপাহী 
বিদ্রোহের পর থেকে এই বাঙালী সমাজের পত্তন । ইংরেজ সরকারের চাকরিতে 
অফিসের কেরানি, কোর্টের উকিল, মোক্তার, ডাক্তার হিসেবে তখন পুণিয়ায় 
বাঙালী সমাজ গড়ে ওঠে ।৬৪ 

তখনকার দিনে কালাপানির দেশ হিসাবে পুণিয়াকে চিহ্নিত করা হত। 
উনবিংশ শতাব্দীতে পৃর্িয়া বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অস্তভুক্তি ছিল। বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দশকে বড়লাট লর্ড কার্জন বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা করেন (১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ 
বিরোধী আন্দোলনের ফলে বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় 
(১৯১১ )। ছুটি নৃতন প্রদেশ স্থাপিত হয় ও বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা 
থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয় ( ১৯১১)। পুণিয়৷ বিহার রাজ্যের একটি জেলা 
রূপে পরিগণিত হয় ।৬৫ 

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে জান] যায় যে পৃণিয়া বাংলাদেশেরই একটি অংশ 
ছিল, তাই সেখানকার অধিবাসীদের জীবনচর্ধায বাঙালী সংস্কৃতি ও বাংল! 
ভাষার প্রভাব পড়ে । রেণু নিজেই বর্ণনা করেছেন, “আজ থেকে তিরিশ-চল্লিশ 
বছর আগে পর্বস্ত পু্িয়া জেলার গ্রাম সমাজের সাধারণ "্ৃহস্থেরো নিজের 
ঘরে বাংল শিশুবোধ, কব্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত এবং বাংল! 
পঞ্জিকা রাখা অতি আবশ্যক মনে করতেন, পড়ুয়া ছেলেদের প্রশ্ন কর] হত ' বাংল! 
রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারো? ভগতাই গায়নে রাজ! হরিশ্ন্ত্রের পালা 
গাইতে পারে।? প্রত্যেক গ্রামে একাধিক বারোয়ারি বা ব্যক্তিগত খোল 
নিশ্চই থাকত। খোল মানে সরাসরি নদীয়। থেকে আনানো শ্ীখোল। 
তাই ভাত্রমাসের রাত্রে-_শ্রীুষ্ণ জন্মাপ্মীর কয়দিন আগে থেকেই, আগের রাত 
পর্যস্ত খোল-করতালের তালে তালে ভগতাই গায়েনের কলিগুলে৷ বাতাসে ভেসে 
বেড়াত। সার৷ জেলায় রেলওয়ে স্টেশনের মাষ্টার থেকে আরম্ত করে স্কুলের 
মাষ্ট;র, উকিল-মোক্তার হাকিম, ডাক্তার বৈছ্, রোড সরকার পর্যস্ত__বাঙ্গালীদের 
*রাজ' ছিল ।”৬ 

ফণীশ্বরনাথ রেণুর প্রাথমিক শিক্ষা্দীক্ষা বাঙালী শিক্ষকের কাছে এবং 
গ্রামেরই বাংল! নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাঙালী ছেলেদের সাহচর্ষে সম্পন্ন হয় । . 

প্রাথমিক শিক্ষার পর ফণীশবরনাথ রেণু নেপালের বিরাটনগর স্কুলে ভত্তি 
হন। বিরাটনগর স্কুলে শিক্ষালাভের সময়েই তিনি এ স্থানের বিখ্যাত 
কোইরালা! পরিবারের সংস্পর্শে আসেন। ফণীশ্বরনাথ রেখু নেপালের যে স্কুলে 


খপ 


পড়তেন সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন নেপালের মুক্তিবুদ্ধের নায়ক বিপ্লবী 
বিশ্বেশ্বরপ্রদাদ কোইরাল। $ যিনি রেণু.ক আপন সন্তানের মত স্বেহ*করতেন 1৬৭ 
এরপর ফণীখরনাথ রেণু বিরাটনগরের স্কুল থেকে সপম্মানে মাধ্যমিক 
পরীক্ষায় উত্তী হয়ে অররিয়া উচ্চ বিগ্ভালগ্নে ভন্তি হন। অররিয়। উচ্চ 
বিদ্যালয়টি রামকৃষ্ণ মিশনেরই | রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাধমীঁ সন্ন্যাপীদের জীবন- 
যাত্রা প্রণালী কিশোর রেখুর মনে বিশেষ প্রভাব ফেলে; যার সধ্বন্ধে তিনি পরে 
তার “কিতনে চৌরাহে” নাক উপন্য।সে বর্ণনা করেছেন | ফণীশ্বরনাথ নিজেই 
তার প্রারস্তিক শিক্ষা ও শৈশবকাল সম্পর্কে লিখেছেন £ 
“আমার শৈশব, বিরাটনগরের ( নেপাল ) “কোইরাল! নিবাসে অতিবা হত 
হয়। “কোইরাল! পরিবারে'ই আমার লালন পালন হয়। পিতৃদেব স্বর্গীয় 
কষ্ণপ্রাদ কোইরালা1 নেপালের প্রথম নিপ্রবী নেতা রূপে পরিচিত। তিনি 
নিজের পরিবারকে আপন আদর্শে গড়ে ছিলেন। তাই এই 'কোইরালা 
নিবাসে' যে নিয়ম শৃঙ্খলা ছিল তা কোন আশ্রমেই সম্ভব৷ নিজের থেকে বয়সে 
বড়_যি সে সাধারণ চাকর, বাগালও হয়, আমরা কখনো তার সঙ্গে কোন 
অশোভন আচরণ করতে পারতাম না। প্রত্যেক দিনই প্রার্থনা করতে হতো । 
প্রার্থনার প্রথম চরণ ছিল “তেরে হী জলবে সে জগ কে কর্তা য়ে বাগে আলম 
ম'হক রহা হে।' অর্থাৎ “হে বিশ্বনিয়ন্তা প্রভু তোমারই করণায় এই বাগানের 
সব ফুলগুলি স্থগন্ধ ছড়াচ্ছে । পরিবারের প্রত্যেক সদস্যই নিজেকে স্বেচ্ছাসেবক 
মনে করতো । একটি হস্তলিখিত দৈনিক বুলেটিন ইংরেজী, হিন্দী এবং নেপালী 
ভাষায় প্রকাশিত হতো -_যাতে “কোইরাল! নিবাঁসে'র খবর, এবং এই নিবাসে 
যেসব অতিথিরা, গণ্য-মান্ত লোকের আসা-যাওয়া করতেন তাদের সম্বন্ধে এবং 
বাজার দরের খবর ইত্যাদি প্রকাশিত হতো! । 
কিন্তু এসব ছাড়া এই 'কোইরাল! নিবাঁসে' এমন দু-জন প্রাণী ছিলেন-যাঁদের 
উপর এই নিবাসের নিয়ম উলজ্ঘনের জন্ত দোষারোপ প্রায়ই কর হতো । এরা 
হলেন তারিণীপ্রদাদ কোইরালা ও ফণীশ্রনাথ রেণু । ধাদের নাম “কাল! 
রেজিষ্তার' (31901 7২০81591)-এ লেখা হয়েছিল । কারণ দুজনেই সকাল আটটার 
সময় ঘুম থেকে উঠতো | ম| ও বাবা আমাদের এই অভ্যাস ছাড়ানোর বনু চেষ্টা 
করেন। আমাদের কোইরাল। পরিবারের সমাজ থেকেও বহিষ্কৃত করা হলো । 
সমন্ত নিবাসের সদশ্তদের সামনে এমন কি বাহিরের লোকদের সামনেও 
আমাদের অসনানিত কর! হলো ৷ “নিবাপ বুলেটদ'-এ আমাদের উপর অনেক 


্চ্ 


তির্ধক মন্তব্য প্রকাশ করা হলো। আমাদের ব্যঙ্গ চিত্র ছাপানো হলে! । 
আবার অনেক সহান্ভৃতিপূর্ ব্যবহারও প্রয়োগ করা হয়েছে। 

এইবার মা, বাবার সামনে আমাদের ডেকে খুবই ্ষেহ করে বললেন, ঠিক 
আছে আজ থেকে তোমরা ছুজন যতক্ষণ ইচ্ছে ঘুমাও। তোমাদের মধ্যে 
কে আগে উঠে দেখা যাবে? ভাল কথা, কাল থেকে তোমরা এক কাজ করে৷ 
তোমাদের মধ্যে কে আগে উঠে কালেগারের তারিখ এবং দিন- 
এর কার্ড বদলাতে পারে--তা দেখতে হবে। এক সপ্তাহে যে অধিক 
নম্বর পাবে তাকে প্রত্যেক সপ্তাহে একটা খুব সুন্দর উপহার দেওয়া হবে, 
বুঝেছ? 

আমরা দুজন বন্ধু আজ্ঞাকারী বালকের মতো! মাথা নত করে এই কথা 
মেনে নিলাম এবং নিজের নিজের কামরায় ফিরে এলাম । অনেক রাত পর্যস্ত 
আমর! কথা বলতে থাকলাম ৷ কিন্ত রাত ঠিক একটায় যখন আমি বৈঠকখানা- 
ঘরের দেওয়াল খুঁজছিলাম তখন একটা শব্ধ হলো । মা নিজের কামরা 
থেকেই জিজ্ঞেস করলেন-_কে-রে? আমি বললাম আমি রেখু। ক্যালেগ্ারের 
তারিখ ও দিন বদলাচ্ছি। 

কিছুক্ষণ পরেই বাবার কামর! থেকেই বাবার অষ্টহাসি শোন গেল। 
তারপরেই “কোইরাল! নিবাসে'র সব সদন্তেরাই উঠে এলে সবার মাঝে আমি 
মাথা নত করে দ্রাড়িয়েছিলাম এবং মা আমায় খুব বকছিলেন আর 
তারিণী আমার হয়ে মাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল__( আম্ম। ) মা, নৃতন দিন 
এবং তারিখ তো বারো বেজে এক মিনিটেই শুরু **... 

মা আরো রেগে বলেছিলেন_-ুপ করো । কাল সকালে তোমাদের 
দুজনের জলপান বন্ধ। তোমাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বন্ধ । আর ক্যালেগ্ডারের 
দিন তারিখ বদলানোও বন্ধ --**"১৩৮ 

ফণীশ্বরনাথ তার বাল্যকালের ছাত্রজীবনের স্থাতিচিত্র সম্পর্কে লিখেছেন ঃ 

“সে ১৯৩০-৩১ সালের কথা । আমি সে সময় অররিয়া উচ্চ বিচ্যালয়ের 
চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তাম । মহাত্মা গান্ধীর কারারুদ্ধ (আ্যারে্ট) হওয়ার খবর 
শুনে সমস্ত বাজ্বার বন্ধ হয়ে গেল। আমর! সব ছাত্র স্থল থেকে বাইরে বেরিয়ে 
এলাম। দ্বিতীয় দিনও আমরা গান্ধীজীর কারারুদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদে হরতালে 
থাকলাম। যেহেতু আমি খদ্দরধারী ছিলাম, তাই স্কুলে হরতালের সঙ্গে সঙ্গে 
পিকেটিংও করছিলাম। অর্থাৎ আমি হাত জোড় করে যার! স্কুলে বা কাছে 


ত্র. 


যাচ্ছিল তাদের মানা করছিলাম । আমি এত বেশী উৎসাহিত ছিলাম যে 
স্কুলের আযাসিস্ে্ট হেড মাষ্টার সাহেবকেও স্কুল যেতে বাধা দিলাম । 

দ্বিতীয় দিন আমি স্কুলে এসে শুনলাম প্রত্যেক হরুতালী ছাত্রকে আট আন! 
জরিমানা দিতে হবে । ছু-তিনটে ঘণ্ট। পড়া হওয়ার পর হেড মাষ্টার সাহেবের 
নোটিস বের হলো-_-যে সব ছাত্ররা কাল স্কুলে অনুপস্থিত ছিল তার দণ্ড হিসেবে 
আট আন। জরিমানা দিতে হবে'-*আর যার! নিজের দোষ স্বীকার করে মাফ 
চাইতে চায় তাদের দরখাস্ত দিতে হবে". 

নোটিসের শেষে বিশেষ করে আমার নাম এবং ক্লাশ, রোল নং দিয়ে লেখা হয়ে 

ছিল যে আ্যাসিস্টেপ্ট হেড মাষ্টারের সঙ্গে অশোভনীয় ব্যবহার (ইন্পার্টিনেন্ট 
বিহেবিয়রের ) জন্য সমস্ত স্কুলের ছাত্রদের সামনে, পঞ্চম ঘণ্টার পর এই ছেলেকে 
দশ ঘ। বেত লাগানো! হবে।* 

নোটিশ বের হওয়ার পরেই আমি হুঠাৎ্ “হীরো+ হয়ে গেলাম । উচু ক্লাসের 
ছাত্ররা কেউ এসে আমাকে সাবাসী দিতে লাগলো, আবার অনেকে আমায় 
ধর্য ধরতে বললো, আবার কেউ আমার ছুঃখে ছুঃখী হয়ে ক্ষম। চেয়ে নিতে 
বলতে লাগলো । | 

কিন্তু আমি জালিয়ানওয়ালাবাগের মদন গোপালের কাহিনী পড়েছিলাম । 
আমার মাথায় মদন গোপালের আত্মা এসে যেন চড়ে গেল । অনেক অধ্যাপক 
এসে আমার অনেক বোঝালো--আমাকে ভগ দেখাতে লাগলে । কিন্তু আমি 
ক্ষমা] চাইতে রাজী হলাম না|. কিছুক্ষণের মধ্যেই বন্ধুরা কোথা থেকে 
ফুলের মালা, চন্দন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে নিয়ে এল ।* শ্বয়ং রেণু স্বীকার 
করেছেন যে, এই ঘটনাটার উল্লেখ তিনি তার “কিতনে চৌরাহে” উপন্যাসে 
করেছেন ৬৯ 

ফণীশ্বরনাথ রেণু সম্পর্কে যতটুকু যা জানা যায় তা থেকে একথা বোধ হয় 
বল] যায় যে, অনেকগুলি বিপরীত গুণের সমাবেশ হয়েছিল তার চরিত্রে। 
নেপালের “বিরাটনগর' থেকে উচ্চ মাধ্যমিক সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি উচ্চশিক্ষ] 
লাভের জন্য কাশ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ভত্তি হন। সেখানে কলেজে পড়ার সময় 
১৯৪২-এ লেখাপড়া বন্ধ করে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন। 

ফণীশ্বরনাথ বেনারসের হিন্দু কলেজে পড়ার সময়েই রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে 
পড়েছিলেন । ১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় রাজনীতির জন্যই তিনি পড়! ছেড়ে 
দেন। এরপর জীবনের বাকি অংশ তিনি নিজের অঞ্চল পুণিরা ও উত্তর, 


বিহারেই অতিসাহিত করেন। বেনারস থেকে এসে তিনি সাহিত্যচর্চা ও 
রাজনীতি নিয়ে সময় কাটান। পুণিয়াতে 'নঈদিশাঁ' ১৯৪৫ এবং “নয়াকদম' 
১৯৫২ থেকে ১৯৫৩ পর্যস্ত সম্পাদনা করেন ৷ এবং পুণিয়া অঞ্চলের মান্ষের ছুঃখ- 
দুর্দশা সম্বন্ধে এই পত্রিকায় অনেক গল্প, প্রবন্ধ এবং “রিপোর্টাজ' ( সম্পাদকীয় ) 
ইত্যার্দি গভীর সংবেদনার সঙ্গে রচনা করেন। 'কিন্ত তার রাজনৈতিক 
মত তারই অঞ্চলের অধিবাসীদের কেন্দ্র করেই পরিপুষ্ট হয়েছে । ফণীশ্বরনাথ 
রেণু নেপালের শ্রা বি. পি. কোইরালার সহযোগী থেকে সেখানকার 
সামস্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হয়েছিল তাতে সক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করেছিলেন । বিহারের বিপ্লবী নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের 
তিনি একনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন । আপতকালীন জরুরী অবস্থায় ( ইমারজেন্দী ) 
তাকে জেলে আবদ্ধ করা হয়। ভারত সরকার কর্তৃক তার সাহিত্য- 
কাতির জন্য তাকে 'পদ্মভৃষণ' উপাধিতে (১৯৫৫) সম্মনিত করা হয়, 
কিন্তু সরকারের দমনকারী নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার জন্য সেই উপাধি তিনি 
ফিরিয়ে দেন। ১৯৫৫তে বিহার রাষ্ট্রভাষা পরিষদ থেকে “উদীয়মান যুব 
সাহিত্যকার, হিসেবে সাত্বনা পুরস্কারে তাকে বিভৃষিত করা হয়। বিহার 
সরকার রেণুকে সাহিত্যিক বূপে এক বিশেষ মাসিক বৃত্তি দেন, কিন্ত 
ফণীশ্বরনাথ রেখু বিহার সরকার প্রদত্ত মাসিক সেই বৃত্তিও গ্রহণ করেননি । 

পড়াশুন] ছাড়া, গান-বাজনা, গল্প করা, আড্ডা জমানো! ছিল ফণীশ্বরনাথের 
জীবনচর্যার প্রধান বৈশিই্য । একটা খুবই ছোট ঘটনাকে তিনি রসিয়ে তিল 
থেকে তাল করে বলে জমিয়ে তুলতে পারতেন। খুবই আলাপী ছিলেন। 
অল্প সময়ের মধ্যে যে কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গেও তিনি আলাপ করে বন্ধু 
করে নিতে পারতেন ৷ এদিক দিয়ে তিনি সতীনাথের সম্পৃ্ বিপরীত প্রকৃতির | 
সতীনাথ চায়ের আড্ডা, তাসের আসর বা হৈ-হৈ, নিমন্ত্র বাড়ির হট্টগোল 
মোটেই পছন্দ করতেন ন্য। কিন্তু ফণীশ্বরনাধ রেণু আড্ডায় গানবাজনা এবং 
খেলার মাঠে হৈ-হৈ করতে গল্পগুজব করতে বেশ ভালবাসতেন । তিনি 'ভাছুড়ীজী, 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে নিজেই স্বীকার করেছেন £ "আমি ছুই মাসে 
যত কথ! জেলে বলেছিলাম, ভাছুড়ীজী তিন বছরের মধো ওর চেয়ে অনেক 
কম কথা বলেছিলেন নিশ্চয়ই 1” 

ফণীশ্বরনাথ রেণুর একট! বিশাল কর্মজগতও ছিল। তিনি 'নঈদিশ।” 
'নয়াকদম' ইত্যাদি পত্রিকার সম্পাদনার কাজ করতেন। ১৯৫* সালের. 


৩০. 


নেপালের মুক্তিসংগ্রামের একনি্ট্িবপ্লবী কর্মী ছিলেন । দীর্ঘদিন সোশালিস্ট 
পার্টির সক্রির্র কর্মকর্তা ছিলেন । একনিষ্ঠ কৃষক আন্দোলন করেন, নেপালের 
প্রথম এতিহাসিক কৃষক-মজছুর আন্দোলনের তিনি. এক বিশেষ কর্মী ছিলেন । 
ফণীশ্বরনাথ রেণুর বিশাল কর্মজীবন, সাহিত্যিক জীবন ও রাজনৈতিক 
জীনের স্থৃতিচারণ৷ করতে গিয়ে তার অনুজপ্রতিম সহকর্মী বিশ্বেশবরপ্রসাদ 
কোইরাল। (নেপালের ক্রাস্তিকারী নেত৷ কৃষ্প্রসাদ কোইরালার ষ্ঠ 
পুক্স ) লিখেছেন £ 
“ফণীশ্বরনাথ রেধু আমায় সান্দাজু বলতেন । নেপালী ভাষায় সান্দাজু'ওর 
অর্থ বড় ভাইয়ের থেকে ছোট, কিন্তু নিজের থেকে বড় ভাই ।.....রেণু শুধু- 
মাত্র একজন বিপ্লবী ছিলেন না তিনি একজন প্ররর্ুত মানুষ ছিলেন। 
হাসি-খুশী, প্রাণবন্ত মানুষ । নেপালের বিপ্লবী (১৯৫০-এর সশস্ত্র বিদ্রোহ ) রূপে 
তিনি সাধারণ কর্মী ও নেতাদের মধ্যে বিশেষ সম্মানীয় ও জনপ্রিয় ছিলেন 1৮৭* 
বস্তত ফণীশ্বরনাথ রেণু গ্রামের সর্বত্রই ভক্তি এবং শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 
বিভিন্ন ঘটনায় জানা যায়, আপামর জনসাধারণ তার মতামতকে কতখানি 
গুরুত্ব দিতেন । | 
১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় কলেজে পড়া বন্ধ করে রাজনীতির সক্রিয় 
জীবনে প্রবেশ করার পর ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবনের পরিধি আরও ব্যাপক 
হয়ে ওঠে। বিভিন্ন দৃষ্টিভক্গীর লোকদের সংস্পর্শে তিনি আসেন। তার 
সাহিত্যিক গুরু সতীনাথের সঙ্গে পৃণিয়া জেল কংগ্রেসের তিনি একজন কর্মকর্তা! 
ছিলেন । রাজেন্ত্রপ্রসাদ, জয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য কৃপালনী প্রমুখ 
সর্বভারতীয় নেতাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছেন । এসব নেতৃস্থানীয় 
ব্যক্তিদের বাদ দিলে আর ধারা বিশেষ করে তার রাজনৈতিক জীবনটাকে 
ভরিয়ে তুলেছিলেন তারা হলেন উত্তর বিহারের সাধারণ মানুষ৷ ধাদের 
বিচিত্র চরিত্রের মিছিল তাঁর সমগ্র সাহিত্যকৃতির মধ্যে বহুবর্ণে ধরা আছে । 
হিন্দী কথাসাহিত্য জগতে ফণীশ্বরনাথ রেণুর জীবনচর্ধা৷ ছিল বৈতিত্রাপূর্ণ। 
তিনি. একদিকে যেমন বিজ্রোহী যুবা সাহিত্যিক, অপরদিকে সঙ্গীতপ্রিয় 
আড্ডাবাজ, সাংবাদিক, খেতে ভালবাসতেন, গল্প করতে ভালবাসতেন, প্রচও 
জেদী, কোন অন্যায়কে সহ করতে পারতেন না| আবার রসিক গ্রেমিকও 
ছিলেন । মানুষের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ-মানব, জীবনের অপার রহস্ত এবং দশের 
অন্ত কাজ করার দুর্দমনীয় নেশা তাকে বার বার ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছিল । 


ঙ 


এজন্ত তিনি ছোটবেলা থেকেই স্বাভাবিকভাবে রাজনীতিতে চলে 
'এসেছিলেন। ূ 
ফণীশ্বরনাথ রেণুর বেশ লম্বা ও বাবরি চুল ছিল, তাঁর এই লম্বা চুল দেখে 
স্রেশ শর্মা এবং পাটনা বিশ্ববিদ্ভালয়ের কয়েকজন নবধুবক তাকে প্রশ্ন 
করেছিলেন, তার উত্তরে রেণু হাসতে হাসতে উত্তর দিয়েছিলেন ঃ 
ুঝে ইন লম্বে বালো কো দেখকর অপনে লিয়ে গৌরব মহস্থস হোতা হে 
কেঁউকি উন দিনে! সে বাল রখতা৷ হু' যব ইস তরহ কা বাল রখনে কা চলন 
নহী থা। ইসতরহ তে] মে উনকা দাদ! হুয়া ৮৭২ 
এই বলে তিনি অনেকক্ষণ পর্যন্ত হো-হো৷ করে হাসতে লাগলেন । এরূপ 
হাসি তার চরিত্রের বিপরীত, কারণ তার হাসিরও একটা স্মাজিত রূপ ছিল। 
কোন প্রপঙ্গে মু হেসে আবার গন্ভীর হয়ে যেতেন । তার সঙ্গে যেসব বিচিত্র 
ঘটনা ঘটতো৷ তা গ্রামে হোক, ট্রেনে হোক, কফির আড্ডাতে হোক, কিংবা 
নিজের ঘরে-ই হোক তাকে তিনি রউ চড়িয়ে বলতে ভালবাসতেন । তার 
বলার এমন এক বিশিষ্ট ক্ষমতা ছিল যে তিনি যে-কোন প্রসঙ্গেই বলতে আরম 
করতেন লোকে মুগ্ধ হয়ে শুনতো৷ । এই অদ্ভুত বলার ক্ষমতার জন্ত গ্রামের ছুঃখ- 
পীড়িত মানুষদের সাত্বনা দিতেন। তিনি তাঁর লম্বা চুলগুলিকে খুব ভালবাসতেন । 
এই চুলগুলি প্রতি রবিবারে একবার বিশেষ করে ধুয়ে যত্ব নিতেন। এই 
চুলগুলির জন্য তাকে অনেক কও পেতে হয়েছিল । ১৯৪২-এর আন্দোলনে 
যখন তিনি জেলে ছিলেন সে সময় এই লম্বা! চুলগুলি ধরে পুলিশের! নিষ্্রভাবে 
দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিত। তিনি নিজেই স্বীকারোক্তি করেছেন “সে সমর 
এই লম্বা চুলগুলোর জন্য আমার বিশেষ ছু'খ হতে1।” (ধর্মযুগ, ২৩শে মার্চ, 
১৯৭৫। ফণীশ্বরনাথ রেণুর সঙ্গে পত্রকার গীতার সাক্ষাৎকার )। 
ফণীশ্বর গগ্ঠ ব! প্রবন্ধের চেয়ে গল্প-নাটক এবং উপন্যাসের চেয়ে কবিতা 
পড়তে বেশী ভালবাসতেন । নজরুলের কবিতার ওপর তার বিশেষ কচি ছিল। 
তিনি কবিতা! প্রসঙ্গে বৈঠকি আলাপ করতে ভালবাসতেন । নিজেও কবিতা 
লিখতেন। তিনি নাটক দেখতেও বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। পু্ণিয়াতে 
নাটক, হুকড় নাটক মুখস্থ করার জন্য যুবকদের উৎসাহিত করেছিলেন । তিনি 
ছবিও আকতেন। তার গ্রামে নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য তিনি ছবি বানিয়ে 
দিতেন। প্রতি সন্ধ্যায় পুর্ণিয়ার একেক স্থানে চুন্ধড় নাটক দেখানে। হতে।। 
সেখানে প্রথমে ফণীশ্বরনাথ রেণুর অঙ্কিত কোন সরকারী অত্যাচারের ছবি, 
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ফনী: ও 


তারপর কবিতা পাঠ এবং শেষে নাটক মধ্স্থ করা হতে! ৷ সে সময় প্রত্যেক দিন 
খবর আসতো! পুলিশ গ্রেফতার করতে আসছে । সত্য সত্যই একদিন নাটক 
মঞ্চস্থ করার সময় পুলিশ ফণীশ্বরনাথ রেণুকে ধরে নিয়ে মায়। এমারজেব্সীর 
সময় ফণীশ্বরকে জেলে বন্দী করা হয়। 

ফণীশ্বরনাথ রেগুর জীবনটাই নাটক। তাই তিনি নাটক বিশেষ 
ভালবাসতেন ৷ পাটনাতেও নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য সে সময়কার প্রসিদ্ধ 
নির্দেশক নবনীত শর্মাকে বিশেষভাবে প্রেরণা দিয়েছিলেন । এমনকি 
“অন্ধের নগরী চোপট রাজা" নাটকে সাধুর ভূমিকায় তিনি নিজে অভিনয় 
করতে চেয়েছিলেন, কিন্ত সে সময় ( এমারজেন্সীর ) সরকার এ নাটক ম্স্থ 
করতে নিষেধ করে। তাতে তিনি ছুঃখ করে বলেছেন £ “ইংরেজ শাসনকালে 
এই নাটক আমি নিজের বিদ্যালয়ে মঞ্চস্থ করেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় 
আমাদের নিজের শাসন ব্যবস্থায় এই নাটক আমরা মঞ্চস্থ করতে 
পারব না ১1৩ 

সে সময় সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলা, সরকারের সমালোচনা করা অপরাধ 
ছিল। যার ফল তাকে ভোগ করতে হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে তাকে 
গ্রেফতার করা হয়।, নবনীত শর্মার নির্দেশিত মোহন রাকেশের আষাঢ় 
ক! একদিন' নাটক দেখে তিনি খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন । নাটক শেষ 
হওয়ার পর রেণু নবনীত শর্মাকে ডেকে বলেছিলেন £ “কালিদাসের ছুঃখে 
আমি খুবই মর্মাহত হয়েছি। কাল লতিকাকেও দেখাতে আনব, যাঁতে এই 
নাটক দেখে তিনদিন তার চোখের পাতা ভিজে উঠবে। এবং লোককে এই 
নাটক দেখার জন্য উতৎ্পাহিত করবে ।”18 

ফণীশ্বরনাথ রেণু বাহজীবন এবং ঘটনা অন্তরের সঙ্গে যিশিয়ে নেবার চেষ্টা 
করুতেন। পরবর্তাকালে তিনি যখন সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন তখন 
যেমন বাল্যাবস্থার অনেক স্মতি ভুলতে পারেননি, ঠিক তেমনি ভুলতে 
পারেননি তিনি ধাদের সংস্পর্শে এসেছিলেন তাদের কথা। তার স্কুলজীবনের 
অনেক শ্বতিই তার পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। 

রাজনীতিতে যোগদান করেছিলেন ফণীশ্বরনাথ রেণু । কোন হুজুগে পড়ে 
নয়, বা কোন বিশেষ রাজনীতির টানে আবেগাধুত হয়েও নয়। বাল্যকাল 
থেকেই তিনি এমন এক পরিবেশে বড় হয়েছিলেন যেখানে রাজনীতি করা, 
স্বাভাবিক ৷ তার নিজের বাড়ী “র্লাহী হিঙ্গনা'তে সে সময় অনেক বড় বড় 


মুক্তিযোদ্ধাদের আনাগোনা ছিল। তার পিতা নলানাথবাবু যদিও সফিয় 
রাজনীতিতে ছিলেন না বা কখনও জেলে যাননি কিন্তু রাজবন্দীদের তিনি লুকিয়ে 
রাখতেন, তাদের নিষিদ্ধ বই, নিষিদ্ধ অস্্শস্থ তার বাড়ীতে থাকতো । এরপর 
রেণু বিরাটনগরের কোইরাল। পরিবারের সংস্পর্শে আসেন ৷ সে সময় নেপালের 
প্রথম বিপ্লবী নেতা, নেপালের সশস্ত্র আন্দোলনের নায়ক কষ্প্রসাদ কোইরাল। 
রেণুকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন, তারই সাহ্চর্ধে থেকে তিনি 
নেপালের মুক্তি সংগ্রামের জন্য দীক্ষিত হয়েছিলেন । 

ফণীশ্বরনাথ রেণু স্থির সংকল্প নিয়ে ১৯৩১ সালে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ 
গ্রহণ করেছিলেন । রাজনীতি করার অর্থ ধান্দাবাজী কর! নয় বা স্বার্থসিদ্ধির 
উপায়ও নয়। দেশসেবার জন্য প্রকৃত দেশপ্রেমীর যে রাজনীতি সেই 
রাজনীতি ছিল ফণীখরনাথ রেগুর ৷ ত্যাগ, আদর্শ, সাধকোচিত জীবনচর্যার 
সঙ্গে রেণুর জীবনাদর্শ ও জীবনাচরণের মধ্যে যেন নাড়ীর যোগ ছিল। 
'ছাত্রকাল থেকেই রেশুর নেতৃত্ব করার স্বাভাবিক ক্ষমতা ছিল।,2৫ এই 
নেতৃত্ব করার শখ তার এত বেশী ছিল যে তার জন্য সাহিত্য রচনা ছেড়ে 
দিয়েছিলেন । স্কুলজীবন থেকেই তিনি সমাজসেবামূলক এবং অন্তায়-অবিচার- 
মূলক কাজের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করা, ছাত্রদের নিয়ে “পিকেটিং, করা 
ইত্যাদি কাজ করেছেন । তিনি ক্লাসে ভাষণও দিতেন | “্ফণীশ্বরনাথ রেণু 
সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য তিনি রাজনীতিতে কোন বিশেষ দলের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন না-_কিন্তু সমাজসেবামূলক অনেক, সভা-সমিতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেছিলেন 1১7৬ ১৯৪১-এ মহাম্ব। গান্ধীর নেতৃত্বে যে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ* 
আন্দোলন হয়েছিল তাতে তিনি অংশ গ্রহণ করেছিলেন | ছ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় যখন যুদ্ধের নামে ইংরেজ সরকার অর্থসংগ্রহের জন্য পাটনাতে ক্রিকেট 
ম্যাচএর আয়োজন করেছিল ফণীশ্বরনাথ রেণু পিকেটিং করে সেই ক্রিকেট 
ম্যাচকে বিফল করে দিয়েছিলেন 174 ফণীশ্বর ১৯৪১-এর শেষ পর্যন্ত 
আত্মগোপন ( আগারগ্রাউওড) করেছিলেন এবং সেই অবস্থাতে ১৯৪২-এর 
আন্দোলনে জুন মাসে মৃজফরপুরের কৃষক সম্মেলনে গোপনে যোগ 
দিয়েছিলেন এবং সবার সামনে থেকে সহজে বেরিয়েও এসেছিলেন । 

১৯৪২-এর অগস্ট-আন্দোলনে রেণু সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন । “জয়- 
প্রকাশ' নারায়ণ যখন হাজারীবাগ জেল থেকে পালিয়ে যান তার পরেই 
ফশীশ্বরনাথ রেণু বন্দী হন এবং তৃতীয় শ্রেণীর বন্দীরপে বিহারের 
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বিভিন্ন জেলে তাকে রাখ] হয়।*1৮ সেই সময়েই পৃিয়ার জেলে তিনি সভীনাখ 
'ভাছুড়ীর সঙ্গে একসঙ্গে ছিলেন এবং সেখানে থেকে তিনি হিন্দী ধা বাংলায় যা 
কিছু লিখতেন তা সতীনাথ ভাছুড়ীকে অবশ্তই শোনাতেন,। জেলে সতীনাথের 
জীবনচর্ধা! ফণীশ্বরনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত ফরেছিল। তিনি নিজেই 
স্বীকারোক্তি করেছেন : 

“জেলে আসবার আগেই শুনেছিলাম--মান্ুষের আসল চেহারা! জেলের 
ভিতরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। মুখোস খোলা আসল মানুষ । বাইরে 
থাকতে গল! ফাটিয়ে যাদের “জয়জয়কার করতাম তাদের সঙ্গে জেলে মাত্র 
কয়দিন থেকেই মনের আসনে প্রতিষিত তাদের প্রতিমাগ্ডলো নিজেই ভেঙে 
চুরমার হয়ে গিয়েছিল। অনেক শ্রদ্ধেয় মৃতিকে নিজের হাতে ভাঙ্গতেও 
হয়েছিল। ভাদুড়ীজীর সঙ্গে ওই তিন বছর থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল 
বলে জীবন সংগ্রামের আঘাতে আমি কোনদিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাইনি । 
€ মূল হিন্দীর অন্ুবাদ--ভাছুড়ীজী*--ফণীশ্বরনাথ রেণু “বনতুলসী কী গন্ধ” । 
ভারত যাযাবর, পৃ. £ ১১৭ | ) 

১৯৪৩-এর শেষলগ্নে ফশীশ্বরনাথ রেণুকে ভাগলপুর সেপ্টাল জেলে চালান 
করে। সেসময় রেণু বিহারের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়স্ক রাজবন্দী ছিলেন । 
'ভাগলপুর সেন্ট্যাল জেলে সে সময় বিখ্যাত সোসালিষ্ট নেতা শ্রী বি. পি. সিন্হা 
ছিলেন । রেণু ভাগলপুর সেণ্ট,ল জেলে থাকাকালীন সিন্হা মশায়ের কাছ 
থেকে “সমাজবাদ* সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন । সেখানেই একটি হাতে- 
লেখ! পত্রিকার সম্পীদনাও করেন। সমাজবাদ সম্পর্কে কবিতা-কাহিনী-গল্প 
লিখে গ্রায় ৩ মাস সময় অতিবাহিত করেন । 

এইরূপে আড়াই বছর ধরে কারাজীবন কাটানোর পর ফণীশ্বরনাথ রেণু 
যখন জেল থেকে বাইরে আসেন তখন বিহারের বিদ্রোহী নেতা জয়প্রকাশ 
নারায়ণ এবং বেণীপুরীজী তার সঙ্গে দেখা করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ 
প্রকৃত সাহিত্যিক ছিলেন, তাই প্রগতিশীল সাহিত্যিকদের তিনি, বিশেষত 
'রেগুকে খুবই গেহের সঙ্গে উৎসাহ দিতেন । রেণুকে জয়প্রকাশ নারায়ণ সম্মানের 
চোখে দেখতেন । দিনকর, বেণীপুরী, নর্মদেশ্বরগ্রসাদ প্রমুখ প্রগতিশীল 
বিখ্যাত সাহিত্যিক জয়প্রকাশ নারায়ণের সাহ্চর্ধে ছিলেন। জয়গ্রকাশ 
নারায়ণেরই প্রেরণায় ফণীশ্বর সোসালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং 
কয়েক বছর কেন্দ্রীয় কার্ধকর্তারূপে পার্টির কাঙ্জ করেন। কিন্তু ধীরে ধীরে 
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ফণীশ্বরের মন রাজনীতি সম্পর্কে বিরক্ত হয়ে পড়ে। তিনি অস্কুভব করেন 
স্বাধীনতার পর রাজনীতিতে বুদ্ধিজীবীদের কোন স্থান থাকবে না। যতটা জন- 
সেবা, মিছিল, শ্লোগান, সভা-সমিতি অথব! বিধানসভার সদন হয়ে করা যেতে 
পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী দেশের দশের কাজ লেখার দ্বারাও (সাহিত্য- 
রচনার) করা যায় । ১৯৫২-র প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সমাজবাদী দলের 
অপ্রত্য/শিত অনফলতাতেও তার মনে বেশ আঘাত লগে । কিন্তু সবচেয়ে বড় 
বাধ তার স্বাস্থ্য, তিনি জেল থেকে পেটের রোগ ও লেখার রোগ নিয়ে 
এসেছিলেন। ধীরে ধীরে তার স্বাস্থ্য ভেটে পড়ে। এই গগ্রস্বস্থ্য নিয়ে 
খিরোধী রাজনীতিতে দৌড়াদৌড়ি করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই 
১৯৫৩ সালে ফণীগ্বর রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে সাহিত্যরচনার় মনোনিবেশ করেন । 

এইবূপে ফণীশ্বরনাথ রেণু ১৯৫৩ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ 
দুরে ছিলেন। মাঝে-মাঝে অনেকবার কংগ্রেসের দিক থেকে অনেক প্রলোভন 
তার কাছে এসেছে । “একেকটা এমন প্রলোভন ছিল যে তা পেয়ে যে কোন 
সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা বাদ দিয়ে রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন ।৮?৬ কিন্তু 
রেগুএমন এক ব্যক্তি ছিলেন ধিনি বুঝেছিলেন এই খেতাবের মধ্যে স্বার্থের 
্বন্থ ও নান। দুর্নীতি ছড়িয়ে আছে। তাই কোন স্বার্থপিদ্ধির আশায়, কোন 
বড় পদ ব৷ খেতাবের মাশায় ফণীশ্বরন।থ রেণু কংগ্রেধে যোগদান করেননি ॥ 
১৯৭২-এ নির্দলীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে "নৌকা ছাপ নিয়ে নির্বাচনে 
নামেন। কিন্তু দলীয় রাজনীতির ন্োতে নৌক। ডুবে যায়। 'রেমুর জীবনের 
সবচেয়ে বড় পুরষ্কার নিজের অঞ্চলের অধিবাপীদের হাতে তার পরাজর়। 
নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর তিনি বলেছিলেন £ 

“হারা হু" তো ক্যা, বহুত সা কচ্চ। মাল লে আয়া ছ' । “কাগজ কী নাও, 
লিখু'গা ।' (অর্থাৎ পরাজিত হয়েছি তো! কি হলে! অনেক কাচ! মাল নিয়ে 
এসেছি তা দিয়ে "কাগজের নৌকা” বানাবো ।) কিন্ত দুঃখের বিষয় রেণুর 
এ স্বপ্ন সকল হয়নি । তার আগেই তিনি কালের কবলে পড়ে আমাদের কাছ 
থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছেন । 

ফণীখরের রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে তিনি 
শুধুমাত্র ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিন্ন অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাই 
নয়, নেপালের মুক্তি সংগ্রামেও তিনি মুক্তি-যোদ্ধারপে সক্রিপ্ন অংশ গ্রহণ 
করেছেন। “তিনি নেপালদ্ধে মাসী এবং ভারতকে মা বলতেন 1৭৭ বাস্তবিক- 
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ভাবে ফণীশ্বরনাথ মানুষের মুক্তির জঙ্য চিরদিন বিদ্রোহ করে গেছেন। 
১৯৬৭তে অনাবৃ্ির জন্য যখন বিহারে ভয়ঙ্কর দু্ডিক্ষ হয় তখন তিনি পায়ে 
হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে রিপোর্তাজ লিখেছিলেন ঘা কো রাজনৈতিক স্বার্থ- 
সিদ্ধি বা কোন বড় পদ বাখেতাবের জন্য নয়। সম্পূর্ণ মানবিকতার দিক 
দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে মহৎ আদর্শ নিয়ে স্বেচ্ছায় দুর্গতের পাশে দাড়িয়ে অশেষ 
দুর্গতি ভোগ করেছিলেন । 

১৯৭৪-এর মার্চ মাসে বিহারে জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে যে ছাত্র 
আন্দোলন হয় সেই আন্দোলনে ফণীশ্বরনাথও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। 
১৮ই মার্চ পাটনাতে কার্চ জারী হয়েছিল তখন জয়প্রকাশ নারায়ণ রোগশয্যা 
থেকে জেলা-আধিকারিককে ৮ই এপ্রিল “মৌন মিছিল" বের করার অনুমতির 
জন্ত তিনি একটি আবেদনপত্র লিখেছিলেন । আবেদদনপত্রে একথা লিখলেন 
যে ঘদি অনুমতি না পাওয়া যায় তাহলে সরকারী আদেশ লঙ্ঘন করেই মিছিল 
বের করা হবে। ৮ই এপ্রিল মিছিল বের হলো। তার জন্য জয়প্রকাশ 
নারায়ণ সংখা। স্থির করেছিলেন এক হাজার । সেই মিছিলে যারা সম্মিলিত 
হয়েছিল তাদের প্রত্যেকের মুখে গেরুয়া রঙের পট্টি বাঁধ। হয়েছিল। সেই 
মিছিলে অনুস্থ প্রসিদ্ধ হিন্দী সাহিত্যিক ফণীশ্বরনাথও মুখে গেরুয়া কাপড় 
বেধে যোগদান করেছিলেন । তার মুখ বন্ধ ছিল, কিন্তু তার চোখে যেন 
"আগুন, ধোয়া, বাষ্প সব কিছু ছিল। 

সেই মিছিলে রামদয়াল পাণ্ডে, ডাঃ অমরনাথ সিন্হা, ডাঃ রামবচন রায় 
'এবং ডাঃ বীণারানী শ্রীবাস্তব, প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ডাঃ শৈলেন্দর গ্রীবান্তব প্রমুখ 
বুদ্ধিজীবীরাও অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বিশেষ করে এপ্রিলের দুপুরের 
গরমে ৪ ঘণ্টা ধরে অন্বস্থ রেণুর সেই পদধাত্রা পাটনাবাসীদ্দের কাছে এক বিচিত্র 
অনুভব ছিল। ্ 

বিহারের আন্দোলনে আরও একটা নতুন রূপ দেওয়ার জন্ত এরপর 
জয়প্রকাশ নারায়ণ অনশন করার কার্যক্রম প্রস্তত করেন । শুধু পাটনা শহরেই 
নয় বিহারের অন্ত শহর ভাগলপুর, গয়া, মজফ.ফরপুর, রীচি, জামশেদপুর 
শহরের অলিতে গলিতে স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বুদ্ধ, তরুণ-তরুণীরা অনশন করতে 
আরম্ভ করেন৷ শহরের অলিতে-গলিতে ( মুকড় ) সভার আয়োজন করা হয়। 
১৭ই এপ্রিল ফণীশ্বরনাথ রেণু কিছু সাহিত্যিকের সঙ্গে পাটনার 'লখনউ স্ত্যইট 
হাউস” দোকানের কাছে ঠিক ট্রাফিক আইল্যার্জো সামনের বেদীতে (যাকে 


৩৮ ৯ 


বর্তমানে পাটনার অনশন অ্রিকোণ বল! হয়।) প্রসিদ্ধ হিন্দী বিপ্লবী কবি 
নাগাজুন, রবীন্দ্র রাজহংস, জুগন্থ শারদেয়, মধুকর সিং এবং প্রসিদ্ধ ছায়াকার 
এবং চিত্রকার দামোদরপ্রসাদ অন্বষ্টএর সঙ্গে অনশনে বসেন। রেণু 
নিজে সাদা পোস্টারে রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের, স্থৃকান্তের কিছু কবিতা বাংলাতে 
এবং হিন্দীতে দিনকরের কিছু কবিতার তর্জ্মা৷ করে অনশনস্থলের চারিদিকে 
টাঙিয়ে দিয়েছিলেন । দিনকরের একটি কবিতা £ 
“সমরক্ষেত্র হৈ, ন'হী পাপ কা৷ ভাগী কেবল ব্যাধ 
জে! তটস্থ হৈ, সময় লিখেগ। উনকা। ভী অপরাধ ।, 

এখানে রেণু 'সমশেষ' শব্ধটিকে 'সমরক্ষেত্র' করে লিখেছিলেন ৷ ফণীশ্বরনাথ 
রেণুর সেদিনের অনশন (১৭ই এশ্রিল ১৯৭৪) বিহারের ইতিহাসের এক 
অবিস্মরণীয় দিন।৭৯ সেদিন রাজধানীর এই ছোট গলিতে বিন! আহ্বানে 
কিছু সাহিত্যিক জন-আন্দোলনের সমর্থনে সমস্ত দিন ক্ষুধা-তৃষ। ভুলে অনশনে 
বসেছিলেন । তাদের ঠিক সামনে বিহারের প্রাচীনতম শিক্ষা নিকেতন পাটনা 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪* জন বিভিন্ন বিভাগের প্রতিষ্িত খ্যাতিমান অধ্যাপকের! 
অনশনে বসেছিলেন ৷ ফ্রেজার রোডের সেই চৌরাস্তার মোড় সেদিন ধন্য হয়ে 
উঠেছিল। সে রাস্তায় সেদিন ধারা যাচ্ছিলেন প্রত্যেকেই কিছুক্ষণের জন্য 
সেখানে আশ্চর্য হয়ে দীড়িয়ে পড়েছিলেন-_পদ্ঘপ্র উপাধিপ্রাপ্ত রেণুঃ “তিসরী 
কসম' হিন্দী ক্রিমের গল্পকার রেণু, মৈ'লা আচল রচয়িতা রেণু, লম্বা বাবরি 
চুলওয়ালা রেণু অসুস্থ রেখু গলায় মালা পরে অনশনে বসেছিলেন । ধীরে 
ধীরে ফ্রেজার রোডে জনসংখ্যা বাড়তে লাগলো! । প্রায় ৪ হাজার জনগণের 
মাঝে ক্ষুধার্ত-তৃষ্টার্ত ফণীশ্বর চিৎকার করে বলে উঠলেন-_-হোগে দক্ষিণ, 
ঠোগে বাম, জনত! কো! .রোটি সে কাম। অনশন শেষ হওয়ার পর সেখানে 
উপস্থিত সব কবিগণ নিজের নিজের কবিতা! পাঠ করেন। ফণীশ্বরনাথ রেণুর 
নেতৃত্বে সেদিনের কবিসভায় ছিলেন-_সত্যনারায়ণ গোপীবল্পভ, আলোক ধন্বা, 
বালেশ্বর বিভ্রোহী এবং ডাঃ অমরন্াথ সিং প্রমুখ । *১৭ই এপ্রিল ১৯৭৪-এর 
বিহারের আন্দোলন বুদ্ধিজীবী এবং সাহিত্যিক আন্দোলন রূপ এক 'নবীন 
সাহিত্যিক 'মান্দোলনের' জন্ম হলো, যার নেতা৷ হলেন ফণীশ্বরনাথ রেণু +৮* 

এরপর ধণীশ্বরনাথ রেধু জনবাদী আন্দোলনকে সমর্থন করে রামচরণ রায়, 
জূগন্থ শারদেয় এবং হিন্দীর অন্তান্ত বিদ্রোহী কবিদের সঙ্গে শুধুমাত্র পাটনার 
বিভিন্ন অঞ্চলে নয় রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে, গ্রামে-গ্রামে, শহরে-শহরে 


কবিসভার আয়োজন করে এক বিশাল জন-মানসকে আন্দোলিত করেন । 
সেই সময় জয়প্রকাশ নারায়ণ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ভেলোরে চলে যান, আর 
ধীরে ধীরে জনবাদী আন্দোলনের সমস্ত নেতৃত্বের ভার ফণীবরনাথ রেণুর কীধে 
এসে পড়ে। তিনি পাটনাতে “জন-সংঘর্ষ”, কমিটি সংগঠন করেন। এই 
দলের সংযোজক হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা রেণুর ছিল। কিন্তু জরপ্রকাশ 
নারায়ণের নির্দেশ ছিল যে এই দলের সংযোজক কোন নির্দলীয় ব্যক্তিকেই 
যেন করা হয়। যেহেতু একটি বিশেষ দলের সঙ্গে রেণুর সম্বন্ধ ছিল, তাই 
সর্বোদয় নেতা শ্রী এপ. এচ. রজীকেই জন-সংঘর্ষ কমিটির সংযোজক করা 
হয়। ফণীশ্বরনাথ রেণু এই জন-সংযোজক কমিটির প্রত্যেকটি কার্যকারিণী সভায় 
নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন । 

£ই জুন ১৯৭৪ লোকনায়ক জয়প্রকাশ .নারায়ণের নেতৃত্বে এক বিশাল 
এতিহাসিক মিছিল বের হয়। পাটনার গান্ধী ময়দান থেকে রাজভবন পর্বস্ত 
এই মিছিলে প্রায় পাচ লক্ষের অধিক লোক অংশগ্রহণ করে । এই মিছিলের 
আগে আগে জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে ফণীশ্বরনাথ রেণুও ছিলেন । সেদিন 
অত্যধিক গরম ছিল। অসুস্থ রেণুর অবস্থা দেখে একজন সদ্য এসে তার 
মাথায় তোয়ালে বেধে দ্িল। অনেকেই তাঁকে গাড়ীতে চড়ার জন্য অনুরোধ 
করলেন। কিন্তু রেণু কারো! কথা না শুনে সেই ভীষণ গরমে বেলা ১১টার 
সময় প্রায় ৭ মাইল রাস্ত| পায়ে হেটে রাজভবনে পৌছালেন এবং রাজ্যপালকে 
পাঁচ লক্ষ লোকের সামনে বিধানসভ1 ভেঙে দেওয়ার জন্য কাগজ এগিয়ে 
দিলেন। €ই জুনের পর আন্দোলনের আগুন বিহারের স্তর গ্রামে-গ্রামে, 
শহরে-শহ্রে, ছড়িয়ে পড়ে । সেদিনের শাস্তি মিছিলের ওপর ফণীশ্বরনাথ 
রেণুকে লক্ষ্য করে একজন বিশিই কংগ্রেদ বিধায়কের বাড়ী থেকে গুলি 
চালানো হয়। তাতে রেছু উদ্িগ্ন হয়ে পড়েন । এরপর জুলাই মাসে রেণু, তখন 
গ্রামের বন্ত!-পীড়িত লোকদের সাহায্য প্রার্থনা করতে সরকারী আধিকারিকদের 
কাছে যান, তখন তাকে গ্রেফতার করে পুণিয়া জেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়।৮১ 
সরকার. অনেকদিন থেকে রেণুকে জেলে বন্দী করার অন্য স্থযোগ খু'জছিল। 
সরকারী অফিসারের সঙ্গে অপমানজনক আচরণের অপরাধে রেণুর তিন মাস 
সশ্রম কারাদও হয়। এই জেলযাত্রায় তার স্বাস্থ্য আরও ভেঙে পড়ে । 

এরপর জেল থেকে ছাড়! পেয়ে ভর্স্বাগ্য নিয়ে ফণীশ্বরনাথ পাটনায় ফিরে 
আাসেন। কিন্ত ৪ঠা নভেম্বর ১৯৭৪ লোকনায়ক জয়প্রকাশ নারায়ণের ওপর 


বর্বরভাবে লাঠি চালানো! হয়। তাকে বাচাতে গিয়ে রেগু গুরুতর আহত, 
হন। তাকে হাসপাতালে ভন্তি করা হয়। নুস্থ হয়ে লোকনায়ক জয়প্রকাশ 
নারায়ণের উপর ববর লাগ্্রিপ্রহারের প্রতিবাদে গান্ধী ময়দানে যে বিশাল জনসভা 
হয় তাতে ফণীশ্বরনাথ রেণু "পক্গ্রী' পদবী ফেরত দেন। (ধর্ময্গ ৫ই জুন- 
১৯৭৭)। রেণুর উপর লাঠি প্রহারের জন্য সরকার ব্যবহারিকরূপে তার 
কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। কিন্তু লাঠির প্রহারে রেখ, খুবই অন্থস্থ হয়ে 
পড়েছিলেন । সরকারের অমানবীয় ব্যবহারে তিনি খুবই নিলিপ্ত নিরাসক্ত 
হয়ে পড়েছিলেন । তাই কয়েক মাপের জন্য পাটন] থেকে বোশ্বাইতে চলে 
যান, সেখান থেকে নিজের গ্রাম গুরাহী হিঙ্গনাতে ফিরে আসেন। অবশ্ঠ 
মাঝে মাঝে তিনি পাটনায় এসে জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে দেখা করতেন এবং 
আন্দোলন সম্পর্কে কিছু পরিকল্পনা তৈরি করতেন । 

২৫শে- জুন ১৯৭৫ “জরুরী অবস্থা" (এমারজেন্সী ) ঘোষণা করা হয়। 
সেদিন গ্রামে ( গুরাহী হিঙ্গনা ) ফণীশ্বরনাথের মেয়ের বিবাহ ছিল। ২৬শে 
জুন মেয়ের বিদায়ের দ্রিন। মেয়েকে বিদায় দেওয়ার জন্য রেখে জিনিসপত্র ঠিক- 
ঠাক করতে ব্যস্ত ছিলেন। বিয়ের অতিথি অভ্যাগতের ভীড়ে তিনি 
রেডিয়োতেও সংবাদ শোনার সময় পাননি | রাত্রে হঠাৎ থানার ইন্সপেক্টর 
এসে বললো, “আপনার নামে হুকুমনাম| ( ওয়ারেন্ট ) আছে। কিন্তু আপনি 
যদি ছু-দিনের মধ্যে গ্রাম থেকে পালিয়ে যান তাহলে গ্রেফতার হওয়৷ থেকে 
বেচে যাবেন। আমি আপনাকে দুদিন সময় দিতে পারি।” রেণু উত্তর 
দিয়েছিলেন, ততৃমি যদি বলো৷ আমি এখনই লুঙ্গি-গেঞ্তি পরে তোমার সঙ্গে যেতে 
রাজী আছি। অন্য কাপড় আমার কাছে নেই, চুরি হয়ে গেছে। দুদিন পরে 
এসো আমি কাপড় সেলাই করে নেবো । পরশ্তড এসে! আমি তোমার সঙ্গে 
যাবো! দারোগাবাবু রেণুকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, তিনি যাবার সময় 
বললেন, ঠিক আছে, আমি পরে আসবো! ; কিন্ত আপনি যদি কোথাও চলে 
যেতেন ভাল হুতো, দু-দিন আপনাকে ছেড়ে গেলাম। কাছে নেপাল আছে 
সেখানেও যেতে পারেন ॥; 

তখন নেপালের নাম শুনে সঙ্গে সঙ্গে ঘোরানো ফিল্সের চাকার মতো! 
রেণুর মনের পর্দায় ভেসে ওঠে বাল্যকালের শ্বতি। তিমি মনে মনে ভাবলেন 
বাস্তবিক যদি লেখার, বলার এবং ছাপানোর স্বাধীনতা শেষ হয়ে গেছে, আবার 
তা পাওয়! যাবে কিন! তারও আশা! নেই, তাহলে এখন ভারতে বেঁচে থেকে, 
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কি লাভ। শুধুমাত্র খাওয়া ও ঘুমানোর জন্ত ভারতত্মির কি প্রয়োজন? 
তার মনে হলো মা! মরে গেছে। কথায় বলে মা মরে গেলে মাসীকে বাচাও-__ 
নেপাল আমার মাসী” ('ক্রান্তিকথা” ) ফণীশ্বরনাথ নিজের গ্রাম, নিজের 
ঘর পরিবার, নিজের দেশ ছেড়ে নেপাল চলে গেলেন 1১৮১ 

নেপালে এসে তিনি তাঁর অভিন্ন-হৃদয় বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করলেন, 
তার মধ্যে কয়েকজন নেপাল সরকারের অফিসার ছিলেন। কোইরালা 
বন্ধুদের সঙ্গেও দেখা করলেন এবং সবার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, 
“আমাকে নেপালের নাগরিকতা দিয়ে দাও, নাহলে কোন বিদেশী সরকারের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে অন্ত কোন দেশের নাগরিকতা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও । 
আমি ভারতীয় নাগরিকত্ব তিলাঞ্চলি দিতে রাজী আছি, ভারত ছেড়ে 
আমি জাহান্নামেও যেতে রাজী আছি। তখন অনেক বন্ধুরা আমার এরূপ 
মানসিক অবস্থা দেখে আমাকে বোঝালো৷ এরকম কোরোনা, এতে ভারতের 
প্রতিষ্ঠা নষ্ট হবে। তোমার মত আস্তর্জাতিকখ্যাতি প্রাপ্ত লেখক যদি 
নিজের রাষ্টীয়তা ত্যাগ করে তাহলে অন্য দেশের হেড, লাইনে এই 
সংবাদ বেরোবে, যা লেখকজগতের কাছে সম্পূর্ন ক্ষোভজনক সংবাদ হবে। 
ভারতের অন্য লেখকেরাও দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইবে, তাতে সাধারণ 
জনসাধারণের মনোবল আরো ভেঙে পড়বে, তাহলে কোন দিনই এই 
হ্বেচ্ছাচারিতার শেষ হবে না। কিছু এমন বন্ধু ছিল ধারা উৎসাহিত হয়ে সত্য 
সত্যই অন্ত জায়গার নাগরিকত। এবং লেখকের স্বাধীনভাবে সঙ্গে বাচার ব্যবস্থা 
করে দিল। প্রায় একমাস পর্বস্ত রেণু দ্বিধার মধ্যে থাকলেন--কি করবেন, 
ভারতে ফিরে যাবেন, না অন্ত দেশের নাগরিকত! নিয়ে সম্মানের সঙ্গে বীচবেন। 
শেষ পর্যস্ত রাষ্ট্ীয়তা-জাতীয়তার ভাবনাই জয়যুক্ত হলো৷। কিছু সময়ের জন্য 
তার উপর ভারত সরকারের অমানবীয় আচরণে বিরক্ত হয়ে তিনি মানসিক 
ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন, কিন্তু তিনি প্রকৃত. দেশভক্ত ছিলেন। তাই 
কিছুদিন ফেরারী জীবন কাটিয়ে আবার স্বদেশে ফিরে এলেন । পাটনাতেই 
থাকতে লাগলেন । এ সময় আর ধর! পড়েননি । 

জরুরী অবস্থার (এমারেজন্দী ) সময়েই তিনি “এক রীড়, এক ধাড়' 
নামক একখানি লঘু উপন্তান রচনা করেছিলেন । কিন্তু সে সময় তার সথ্ 
এসেই উপন্যাসকে ছাপানোর মত ছুঃসাহন কোন পত্রিকার বা কোন প্রকাশকের 
ছিল না। এছাড়া সে সমম্ন অস্ত যা! কিছু রচনা করেছিলেন, ত৷ টুকরে! 
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টুকরে। অবস্থায় গোপন প্রকাশকের হবার! ছক্সনামে প্রকাশিত হয়েছে ।”৮৩ যার 
গন্বন্ধে এখন কিছু জানা অসম্ভব ৷ কারণ হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার জন্য রেগুর 
জরুরী অবস্থার রচনাগুলি এখনও উদ্ধার কর। সম্ভব হয়নি | 

১৯৭৬-এর নভেম্বর পর্যস্ত রেণু গ্রামে থাকাকালীন যখন অসুস্থ হয়ে 
পড়েন তখন অচেতন অবস্থায় তাঁকে পাটনায় আনা হয়। তিনি পেপটিক 
আলসারের পুরনে। রোগী ছিলেন। অপারেশন করার প্রয়োজন ছিল, 
অনেকদিন এড়িয়ে গেছেন। এবারে তাঁকে পরীক্ষা করে ডাক্তারের! 
স্থির করলেন 'অপারেশন' করতে হবে। তিনি হাসপাতালেই 
ছিলেন যখন লোকসভার নির্বাচনের দিন ঘোষণ। করা হলে।। তিনি খুবই 
আনন্দিত হলেন । তারপর যেদিন জয়প্রকাশ নারায়ণের প্রথম সভ। গান্ধী 
ময়দানে হয়, সেদিন তিনি ডাক্তারকে কিছু না বলে, হাসপাতালের কাউকে 
না জানিয়ে চুপচাপ গিয়ে জয়প্রকাশ নারায়ণের সভায় মিলিত 
হয়েছিলেন । তারপর হাসপাতাল থেকে বাড়ীতে এসে 'লোকতন্তরক্ষী 
সাহিত্য এর জন্ত কিছু লিখে আবার হাসপাতালে চলে আসেন। 
প্রথমে ২২শে মার্চেই ফণীশ্বরনাথের অপারেশনের দিন ঠিক কর! হয়। 
২০শে মার্চ পাটনাতে ভোট ছিল। তিনি হাসপাতাল থেকে নির্বাচনকেন্ত্রে 
(বুথে) চলে এসেছিলেন, সঙ্গে শ্্রমতী লতিক! রেপ্বুহাতে পোষ্টার 
নিয়েছিলেন । অস্থুস্থ ফণীশ্বরনাথ রেণু£ক দেখে অনেকেই ঘিরে ধরলেন । প্রসিদ্ধ 
অধ্যাপক রেণুর অভিন্নহ্ৃদয় বন্ধু ডাঃ শৈলেন্দ্র শ্রীবাস্তব ভারাক্রান্ত কে 
রেণুর কাছে এসে বললেন আপনিও চলে এলেন? তার উত্তরে রেখু বললেন £ 
“আত কৈসে ন'হী, প্রজাতন্ত্র কী রক্ষা কে লিয়ে আনা হী থা। মেরা 
অপারেশন তো ২৪ কো হৈ। তানাশাহী কা অপারেশন তো আজ হী হৈ। 
অগর তানাশাহী ন"হী হটা, তো মেরা অপারেশন সফল হো র্যা অসফল, 
ক্যা ফর্ক পড়তা হৈ। (অর্থাৎ তিনি বলেছিলেন £ 'না এলে কি করে 
চলবে । গণতন্ত্রের রক্ষার জন্ত আমায় আসতে হলো! । আমার অপারেশন তো 
২৪ তারিখে হবে, বিষ্ত স্বেচ্ছাচারের আজ অপারেশন । যদি দেশ থেকে 
স্বেচ্ছাচারিত| না দুর হয় তাহলে আমার অপারেশন সফল হোঁক বা অসফল 
এহোষ তাতে কি এসে যায়। ) 

২১শে মার্চ তিনি স্থইডেনের এক সাংবাদিককে ইন্টারভিউ দেন, 
ভারপর “অপারেশনের জন্ত “পাটনা মেডিক্যাল কলেজে' ভত্তি হয়ে যান। 
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২৪ তারিখে অপারেশন হওয়ার পুর্ব মুহূর্তে সচেতন অবস্থায় নির্বাচনে 
কংগ্রেপ এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পরাজিত হওয়ার সংবাদ শুনে 
এবং “জনতা! সরকার" হওয়ার এবং 'মোরারাজী দেশাইয়ের শপথ নেওয়ার 
কথা শুনে অনেক আশা এবং উৎসাহ নিয়ে অপারেশন টেবিলে ঘান। 
অপারেশন কক্ষের বাইরে তাঁর সঙ্গী-সাথী, বন্ধু-বান্ধবেরা অপেক্ষা করতে 
থাকেন, রেখু বাইরে আসবেন, জ্ঞান ফিরবে, তাকে নতুন সংবাদ শোনানো 
হবে--কিন্ত রেগু অপারেশন থিয়েটর থেকে বেরোলেন অজ্ঞান অবস্থায়, পরে 
সে জ্ঞান আর ফেরেনি । ২৫-২৬ তারিখ পার হয়ে গেলে, সেখানে ধার! 
উপস্থিত ছিলেন-_ড1. রাখবচন রায়, স্ত্রী লতিকা। দেবী, জুগনু শারদেয়, 
সুর্বনারায়ণ চৌধুরী, গোপীবল্লভ, রবীন্দ্র ভারতী এবং তার ভায়রাভাই (সাড়ী, 
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্ধ ছাড়া আরও অনেক সাহিত্যিক সবাই বিশেষ চিন্তিত 
হয়ে পড়েন । 

সার! বিহারে রেখুর জ্ঞান না ফেরার খবর ছড়িয়ে পড়ে। খবর দিল্লীতেও 
যায়। তখনকার প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই এবং স্ববাস্থামনত্রী শ্রীরাজনারায়ণ 
সে সংবাদ শুনে বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করেন। তার পরের দিন দিল্লীর 
প্রসিদ্ধ সার্জন ডাঃ আত্মপ্রকাশ পাটন1 এলেন। ছু-দিন পর্যন্ত অনেক পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করার পর গন্ভীর হয়ে বললেন--জ্ঞান আসার সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে 
দিল্লী নিয়ে আন্মন, খুবই বিপজ্জনক অবস্থা, কিছু ঠিক করে বলা! যায় না। 
যতক্ষণ জ্ঞান না আসছে বিপদ আছে।* অন্ধ্যায় ডাঃ রামবচন অশ্রসজল কণ্ঠে 
বললেন--“এখন একমাত্র ভগবান ভরসা | 

সন্ধ্যার মধ্যেই সারা পাটনা শহরে খবর ছড়িয়ে পড়লো। স্বানে-স্থানে 
পাটনার আবাল-বৃদ্বনরনারী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সাময়িকভাবে 
রেণুর জ্ঞান ফেরার জন্য প্রার্থনা] করতে লাগলেন । জয়প্রকাশ নারায়ণও 
কয়েকবার হাসপাতালে রেখুকে দেখতে এলেন। কিন্তু রেগু ১১ই এপ্রিল 
অজ্ঞান অবস্থায় পরলোকে চলে গেলেন। এই মহান সাহিত্যিক, বিপ্লবী 
নিজের মৃত্যুকে ('দজন রে ঝুট মত বোলো, খু কে পাস জান! হৈ) . সার্থক 
করে থুদ্দার কাছে চলে গেছেন, পারে হেঁটে একাই, ধার রাস্তা 'মৈলা 
জাচল' এবং *পরতী পরিকথা” হয়ে যায়। সেই রাস্তার সহজ এবং সঠিক 
চিত্র কোটি কোটি ভারতবাসীর আজও প্রয়োজন, ধারা স্বেচ্ছাচারিতায় 
স্বচ্ছাচারে আহত হয়েছেন । : 


ফণীশ্বরনাথ রেণু হিন্দী সাহ্ত্য-জগতে সর্বপ্রথম ছোটগল্প নিরেই 
উপস্থিত হয়েছিলেন । তার প্রথম গল্প 'বটবাবা” ১৯৪৫-এ “সাপ্তাহিক বিশ্বমি্' 
পত্রিকায় (কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ) ছাপা হয়। রেণুর প্রথম পরিচয় 
রাজনৈতিক কর্মীরূপে অর্থাৎ তিশি আগে রাজনীতিবিদ পরে সাহিত্যিক । 
১৯৫৩ সালে রেশু রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে :৯৭১ পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্য 
সাধনা করেন। এই সময়েই পুরিয়ার গ্রামীণ জীবনের পটতভৃমিকাঁয় তার 
সথই “তিসরী কসম", 'উ্ মারে গরে গুলফাম+, “ঠুমরী' ১৯৫৯, 'আদিমরাব্রি কী 
মহক' ১৯৬৭ এবং “অগিনখোর” ১৯৭৫ ইত্যাদি বিখ্যাত গল্প সংগ্রহ প্রকাশিত 
হয়। ফণীশ্রনাথের ণতিসরী কসম" গল্পটিকে নিয়ে শৈলেন্দ্র ফিল্গ 
তৈরি করেন ১৯৬১-৬৬তে, যা পরে হিন্দীতে শ্রেষ্ঠ ফিল্ম হিসেবে ্বর্ণপদক' 
লাভ করে। এরপর রেণু তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস “মলা আচল? ১৯৫৪, 
পপরতী-পরিকথা” ১৯৫৭, 'দীর্ঘতপা” ১৯৬৩, 'জুলুস” ১৯৫৬, “কিতনে চৌরাহে 
১৯৬৬, “নেপাল ক্রান্তিকথা, ও ঝণ-জল-ধন-জল' রিপোর্টাজ ছুটি ১৯৭৭ এবং 
“পন্টবাবু রোড” ১৯৭৯-এ একাশিত হয়। 

“হিন্দী উপন্যাস জগতে পপ্রেমচন্দ্রের পর ফণীশ্বরনাথ রেণুই গ্রামীণ জীবনের 
সব চেয়ে বড় উপন্তাসকার” 1৮৫ তিনি পুণিয়৷ অঞ্চলের প্রত্যেকটি মানুষকে 
জানতেন । 'ওরাহী হিহঙ্গনা হোক বা 'ফারবিসগঞ্চ, পাটন। বা পৃিয়া হোক, 
কথ! বলার প্রসঙ্গে তিনি যেখানে থাকুন না কেন সেখানে পৌঁছে যেতেন। 
তার দাম্পত্য জীবনে যেমন ছুটি পত্বী ছিল, ঠিক তেমনি তাঁর ছুটি ঘরও ছিল 
একটি "রাহী হিঙ্গনা”_-অপরটি পাটনায়। এক জায়গা থেকে কাচামাল এনে 
অন্ত জায়গায় তৈরি করতেন । তীর উপন্যাস শিল্পের আলোচন। প্রসঙ্গে রেণুর 
জীবনে সাহিত্য স্থট্টর প্রতিটি শোতোধারায় সেই “মহীয়সী নারী দু-জনের 
প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান ছিলো । 

রেণুর প্রথম! পত্বী পদ্মা, রূপে লক্ষ্মী, সরল-সহজ, করুণার প্রতিমৃতি | 
রেণুর জীবনে যেন প্রথমে লক্ষ্মী, দ্বিতীয়ে সরস্বতী । 

রেগুর জোষ্ট পুত্র বেখু। রেণুর মতই তেজন্বী রপ। ছোট মেয়ের নাম 
ওয়াহিদা । সে সময় “তিসরী কসম” চলচ্চিত্র তৈরি হয় সে সময়ে তার অন্ম, 
তাই নায়িকা ওয়াহিদার নামানুসারে তার ছোট মেয়ের নাম রাখেন 
ওয়াহিদ] । 

রেণুর প্রথম! স্ত্রী পল্মাদেবী ত্যাগ ও আদর্শের প্রতিমৃত্তি, তার জীবন- 
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নাটকের এক অখ্যাত পাত্রী পক্মাদেবী। আমার মনে হয় ফশণীবরনাখ রেণুরু 
আত্ম! গ্রামে বাস করতে] ৷ সেখানকার প্রতিটি ধূলিকণাকে তিনি ভালবাসতেন । 
সেখানকার ভালবাসার মাটির প্রতিমা পল্সাদেবীর কাছ থেকে যে সামগ্রী 
সংগ্রহ করতেন তা পাটনায় এনে লতিকাদেবীর সংস্পর্শে নন্দিত-পুষ্পিত 
করতেন । পন্মাদেবী ত্যাগ-তপন্তার এ গোলাপ-চারার শিকড়টির মত ছিলেন, 
যিনি মাটির ভিতর থেকেও অধৃন্ঠরূপে রেণুরূপ এঁ চারাগাছটির জন্য রস 
জুগিয়ে দিতেন । যার বুকে ফুল প্রস্ফুটিত হয়ে চারিদিক গন্ধে-সৌরভে রাঙিয়ে 
মাতিয়ে তুলেছে। অর্থাৎ ফণীশ্বরনাথ রিণুআ-কে প্রসিদ্ধ হিম্দী এপন্যাসিক 
£রেণু” হয়ে গড়ে তোলার জন্য তাঁর প্রথম পত্বী পন্মাদেবীর অবদান অন্বীকার্ধ । 
পল্মাদেবীর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি । তার দ্বিতীয় পত্বী লতিক 
দেবীর কাছ থেকে ঘ। জান! গেছে; তা ছাড়া! তার কন্যা ওয়াহিদার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে যা পেয়েছি তারই উপর ভিত্তি করে এই প্রসঙ্গের অবতারণ]। 
পল্মাদেবী গ্রামের এক অল্লশিক্ষিত নারী ছিলেন । তিনি স্বামীকে দেবতা 
রূপে পুজে। করতেন। স্বামীর কোন কাজে তিনি কোনদিনই বাধা দেননি । 
স্বামীর সব কথাকে তিনি বেদবাক্যের মত মানতেন। এরকম স্ত্রীর জন্যই 
ফণীশ্বরনাথ গ্রামের সাংসারিক ঝামেলা থেকে সম্পূর্ণ চিন্তামুক্ত ছিলেন। 
সংসারের সব কাজ পন্মাদেবী একাই চালাতেন । শ্বশুর-শাশুড়ী মারা যাওয়ার 
পর সংসারের সব দায়িত্ব পল্মাদেবীর মাথায় এসে পড়েছিল। রেণু সবসময় 
রাজনীতি নিয়ে এানে-ওখানে, গ্রামে-গঞ্জে-পুণিয়ার একেক স্থানে ঘোরাফের! 
করতেন--তখন পদ্মাদেবী অল্পবয়সেই পাক। গৃহিণীর মত হাসিমুখে সংসারের সব 
ভার গ্রহণ করেছিলেন । তিনি ভাবতেন তার স্বামী অনেক বড়-_তীর অনেক 
কাজ, তিনি দেশের অনেকের । তাঁকে সংসারের বেড়াজালে তুচ্ছ স্বার্থে বেঁধে 
রাখা পাপ, তাই তিনি কখনও কোন সাংসারিক ঝামেলায় ফেলে তীর কাজে 
বাধা শ্য্টি করেননি । এজন্যই “ফণীশ্বর যখন 'পাটনার চাইনীজ হোটেলে 
চাইনীজ খাবার ব1 পানীয় গ্রহণ করতেন তখন তাঁর একবারও মনে আসতো! না। 
যে ধান, পাট কি দামে বিক্রি হবে? কোন জমিতে কি ফসল লাগানে হবে? 
কোন আত্মীয় বাড়ীতে বিবাহ শ্রান্ধাদিতে কি পাঠানো! হবে । এসব কাজ 
 পদ্মাদেবী একাই করতেন 1৮৬ আর এসব কাজের অন্য পল্মাদেবীর মনে কোন 
ক্ষোভ, অভিমান বা বিরক্তি কখনও কোন সময প্রকাশ পায়নি । এমনকি 
পাটনায় লতিকাদেবীকে বিবাহ করার পরও তিনি রেগুর উপর কোন ক্ষোভ 
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প্রকাশ করেন নি। টির রি েরগারা রানার 
এদিক দিয়ে ফণীশ্বর প্রকৃত ভাগ্যবান ছিলেন । 

রেণুর দ্বিতীয়া পত্বী শ্রীমতী লতিক! দেবী যিনি পাটনা মেডিকেল 
কলেজের স্টাফ রদ ছিলেন। তার সঙ্গে রেণুর বিবাহ ৫ ফেব্রুয়ারী, 
১৯৫২তে হাজারীবাগের কুরণ মহল্লাতে হয়। বিবাহের দিন তার শারীরিক 
অবস্থা এমন ছিল যার সন্বদ্ধে লতিকাদেবীকে জিজ্ঞেস করায় তিনি নিজেই 
বলেছেন £ 'শাদী কে দিন উনকী শারীরিক হালত-ইতনে কমজোর, কি শাদী 
কী তমাম রম্মে উন্হোনে দীবার সে টিক করপুরীকী। ঠিকসেখড়েভী 
নহ্ী হো সকতে থে ।*৮৭ [লতিকাদেবীর সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার]। 

লতিক! দেবীর সঙ্গে ফণীশ্বরনাথের যে সময় বিবাহ হয় সে সময় তিনি 
কঠিন রাজ-যন্্া রোগে পীড়িত ছিলেন ৷ অপরদিকে তিনি পেপ.টিক আলসারের 
পুরানো রোগী । রেণুর সঙ্গে বিবাহ করার জন্য লিক দেবীর দাদ! যিনি তার 
একমাক্স অভিভাবক ছিলেন, হাজারীবাগ থেকে পত্র দিয়ে জানিয়েছিলেন এতবড় 
কঠিন রোগের রোগীর সঙ্গে বিবাহ না করতে । কিন্তু লতিকাদেবী ছিলেন 
সেবার প্রতিমৃত্তি, তিনি জানতেন সে সময় রেুকে চিকিৎসা না৷ করলে 
তাকে আর বাঁচানো যাবে না। তাই রেণুর অন্য তিনি তার সব স্বপ্র-সাধ 
তিলাঞ্জলি দিয়ে তাকে বিবাহ করলেন । 

বিবাহের পর পাটনা সবজীবাগে একটি ভাড়া ঘরে ফণীশ্বরনাথের সঙ্গে 
লতিক! দেবী নতুন সংসার পাতেন। পাঁটনা থেকেই কষেক মাসের জন্য 
দুজনেই রাহী হিঙ্গনা, গ্রামে যান। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে পাটনায় 
ফিরে এসে লতিকাদেবীকে নার্সের চাকরী ছেড়ে দেওয়ার জন্ত জিদ করতে 
লাগলেন । লতিকারদেবী রেখুকে বোঝালেন, “যতক্ষণ অর্থের অন্ত কোন বিকল্প 
ব্যবস্থা না হয় আমি কি করে চাকদী ছেড়ে দিই। তখন অনেকক্ষণ চুপ 
থাকার পর রেণু দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন £ "অব মে" লিখুর্গ1। সাহিত্য লিখুর্গা। 
জীনে কে লিয়ে বিকল্প তে ঢু'টন। হী হোগা, লেকিন মুঝে তুক্ষারী যহ নোকরী 
পসন্দ নহী” ।, 

আর সেদিন থেকেই সবজীবাগ স্থিত ভাড়! বাড়ীতে “মল! আচল' লিখতে 
শুরু করেন। লতিকা দেবী তার স্বামী ফণীশ্বরনাথের সাহিত্য সাধনা 
সম্পর্কে বর্ন! করতে গিয়ে বলেছেন £ “আমাকে স্থুখী করার জন্যই তিনি সাহিত্য 
সাধনায় রত হলেন, ১৯৫২-এ বিবাহের কয়েক মাস পরেই সব.জীবাগের ভাড়া, 
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বাড়ীতে “মৈল! আচল উপস্থাস লিখতে শুরু করলেন । এই উপন্তাসে ডাঃ 
গ্রশান্তের কল্পন! তিনি ডাঃ প্রচ্ছন ব্যানার্জী ( ডাঃ টি. এন" ব্যানার্জার পুর )_- 
যিনি সে সময় “হাউস সার্জন রূপে পাটনা হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন তাঁরই 
ব্যক্রিত্ব, কথাবার্তা ইত্যা্দিকে নিয়ে করেছেন। এমমড়া” রূপে আমাকে 
নিয়েছেন এবং “কমলী রূপে তারই প্রথম! পত্বী পদ্মাকে নিয়েছেন । 
আর উপন্যাসটির সমগ্র পটভূমি তারই গ্রামের অঞ্চল। এক বছরের মধ্যে যখন 
উপগ্াসটি লেখা শেষ হলো! তখন প্রকাশক নিয়ে একটা বিরাট সমস্যা দেখ! 
দিল। নতুন লেখকের একেবারে নতুন রকমের উপন্তাসকে ছাপতে কোন 
প্রকাশকই রাজী হলেন না। সব প্রকাশকই ৮ দেখে বললো ছাপলে 
একেবারে ডুবে যাবে। 

সেই সময় রামেশ্বরবাবুর ইউনিয়ন প্রেস সছিল। তিনি রেণুর বিশেষ বন্ধু। 
রজী সাহেব এবং ফাতমী সাহেবও তাঁর বন্ধু ছিলেন। স্থির হলো নিজেই 
ছাঁপবেন ৷ রামেশ্বরবাবু তার প্রেমে ছাপাতে রাজী হলেন। শর্ত স্বরূপ 
সাতশত টাকার কাগজ রেখু প্রথমে দিলেন । আর ছাপানোর নয়শত টাকা 
বই বিক্রি করে পরে দেবেন বললেন। প্রকাশকের নাষ রাখা হলো 'দমতা 
প্রকাশন+ । এইভাবে “মৈলা আচল, ছাপানো! হলো । 

ছাপানোর পর রামেশ্বরবাবু হঠাৎ বদলে গেলেন। তিনি এসে বললেন 
আগে টাক। দিন তারপর উপন্যাসগুলি নিয়ে যান। সময় কাটতে লাগলো । 
গোপনে উপন্যাসের কপিগুলি বিক্রি হুচ্ছিল। এক সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরে খুবই 
দুঃখিত হয়ে বললেন £ “জানে। লতিকা “মৈল শাচল' বিক্রি হচ্ছে অথচ আমাকে 
একবার বললোও না । ঠিক আছে, আমি আবার অন্য উপন্যাস লিখবো 1” 

লতিকা দেবী যখন উপন্তাসগুলি নিয়ে আসার জন্য বোঝাতে লাগলেন 
তখন রেণু খুবই রেগে বললেন £ প্টাকা আছে তোমার কাছে যে যা বাকী 
আছে নিয়ে আসবো ! আগে নয়শত টাকার কথা হয়েছিল এখন ছুই হাজার 
টাঁকা চায়।, 

আমি এদিক-ওদিক থেকে টাকা জোগাড় করে 'মৈলা আচলে'র বাকী 
কপিগুলি--তার মধ্যে অনেকগুলিতে উইপোক। ধরে গিয়েছিল, বাত্ডিল বেঁধে 
বাড়ীতে নিয়ে এলাম । 

পরে দিল্লীর রাজকমল প্রকাশনের মালিক ওমপ্রকাশ এই “মৈলা আচল' 
উপন্যাসটি প্রকাশ করেন। এবং জনগণের সামনে “মৈলা আচল' উপন্াস 
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“এসে উপস্থিত হয়। এরপর 'পরতী পরিকথা” উপন্ভাসটি দিল্লীর রাজকমল 
প্রকাশন-এর মালিক ওমপ্রকাশবাবুর আগ্রহে লেখেন। এর আরম্ভ পাটনান্ধত, 
কিছু অংশ এলাহাবাদৈ, বাকী অংশ বেনারসে। এই উপন্যাসটি লেখার 
সময়ে সমস্ত খরচ ওমপ্রকাশ বাবু বহন করেন। এই উপস্তাসটি লেখার পর 
তিন বছর পর্যস্ত পাটনার আকাশবাণীতে তিনি চাকরি করেন । “রেডিয়ো*তে 
চাকরি ছাড়ার পর “তিসরী কসম" কাহিনী হিন্দী চলচ্চিত্রের জন্য 
লেখেন। গল্পটি আগে লেখা হয়েছিল পরে তাতে সংলাপ যোজনা 
করেন। এই ফিল্মের নির্মাতা শৈলেন্দ্রবাবু মোট বিশ হাজার টাকা দেন। 
পনের হাজার গল্পের জন্য, পাচ হাজার চিত্রনাট্য লেখার জন্য । এর জন্য 
অনেকবার বোম্বাই যান, সেখানে বড় বড় হোটেলে থাকেন-_যার সমস্ত খরচ 
শৈলেন্দ্রবাবুই বহন করেন ।”৮৮ মূল হিন্দীর অস্বাদ, “রেণু, স্থতিচারণ। নিজে 
তার পত্বী লতিকাদেবী করেছেন” “এক সাক্ষাৎকার লতিকাদেবী ও আমি” 

“ফণীশ্বর স্বাধীনতা-উত্তর হিন্দী সাহিত্য জগতে ভারতীয় গ্রামীণ 
জীবনের রূপকার । তিনি রাষ্ট্ীয়তা এবং আদর্শবাদের রোমান্টিক যুগেও 
ভারতমাতাকে “মথজলাং, স্থৃফলাং, শন্তশ্যামলাং, রূপে দেখেননি | তিনি শুনেছেন 
ভেঙে পড়া ভারতীয় গ্রামীণ জীবনের বুকের কান্না, তুলে ধরেছেন ভেঙে পড়া 
গ্রামের সর্বহার৷ মানুষদের ভগ্র হৃদয়ের ছবি।৮৯ তাই 'মৈল! আচল" উপন্যাসের 
আরম্তে তিনি হ্থমিত্রানন্দন পন্থের “ভারতম়াতা গ্রামবাসিনী' কবিতার ছুটি 
পংক্তির উল্লেখ করেছেন £ 

“খেতে! মে' ফৈল। হৈ শ্ামল 
ধূল ভর মৈলা-সা আচল' 

প্রশ্ন উঠে যে রেণু স্থষ্ট এই 'মৈল। আচল' কি শুধুমাত্র পুণিয়ারই ময়লা-অঞ্ল ? 
সেখানকার রোগ প্রতিকারের জন্য ডাঃ প্রশাস্ত অনুসন্ধান করতে গিয়ে মন্তব্য 
করেছিলেন--এদের রোগের একমাত্র লক্ষণ__“গরীবী অউর জেহালত-_ইস 
রোগ কে দে! কীটাণু' । আর এই রোগের প্রতিকারের তার কথা কণ্ঠে ধ্বনিত 
হয়েছেঃ “দরার পড়ী দীবার। য়হ গিরেগী। ইসে গিরনে দো। রহ 
সমাজ কব তক টিক! রহ সকেগ! 1১০ 

এটা শুধু পুিয়া অঞ্চলেরই নয়, এর সম্বন্ধ মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবাংলা, বিহার, 
উড়িস্তা, অন্ধপ্রদেশ--ভারতের সমস্ত অঞ্চল জুড়েই | ভারত আজও গ্রামেরই 
মহাদেশ। এই পুর্ণিয়া অঞ্চলেই তার স্থখ-ছুঃখ, হাসি-কান্না, খ্বণা-প্রেম ইত্যাদি 
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কর; ৪ 


পরিস্ফুট হয়েছে তাই নয়, তার সমস্ত সাহিত্যকৃতির মধ্যে এই পুর্ণিয়া অঞ্চলের? 
ধূসর-পতিত.'ছ্বমির :সক্ষে গঙ্গে "দীর্ঘকাল থেকে যে সামস্ততাস্তরিক ব্যবস্থা চে. 
আগ্লছে তাতে নিপীড়িত-নির্যাতিত লক্ষ-লক্ষ আবাল-বুদ্ববনিতার হুখ-হুঃখ, 
: আনন্দ-বেদনা, মিলন-বিরহ, অভাব-অভিযোগের বস্তুনিষ্ঠ ছবি তার সাহিত্যে 
স্থান পেয়েছে । তার সৃষ্ট “মৈলা আচল", 'পরতী পরিকথা, জুলুম”, “কিতনে 
চৌরাহে' ইত্যাদি উপন্তাসগুলিতে রেণু আমাদের গ্রামবাসিনী ভারতমাতার 
দুঃধ-দুর্শার ইতিহাসই বর্ণনা করেছেন। তার আশা-আকাঙ্কা, তারই দ্প্ন 
এবং সংকল্পকে "গভীর সমবেদনার সঙ্গে, গভীর আপ্তরিকতায় উদ্ঘাটিত 
করেছেন। 

বাংল! ঁপন্তাসিক সতীনাথ ভাছুড়ী ও হিন্দী পপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর 
সাহিত্যের পটভূমি গ্রামীণ বিহার । উভয়েই পৃ্ণিয়ার লোক। সতীনাথের 
পুণিয়া সম্পর্কে যেমন গর্ববোধ ছিল তেমনি অনুরাগও। তাই পুিয়াই ছিল 
তার বেশীর ভাগ রচনার ইতিহাস ও ভূগোল । চরিত্র, পরিবেশ, সংস্কৃতি সবই 
এই পুর্ণিয়াকে ঘিরে 1৯১ 

সভীনাথের রচনায় পুর্ণিয়া জেলার গ্রামজীবন-_মানষয ও নিসগ্রকৃতি 
বাণীরূপ পেয়েছে। পুণিয়ার গ্রতিটি ধূলিকণাকে ভালবেসেছিলেন সতীনাথ ।৯২ 
রেগু তার ম্বতিকথায় লিখেছেন £ "র বই-এর চরিজঅদের দেখছি, ওর 
কথার মুহূর্তগুলোর সাক্ষী থেকেছি-_একসঙ্গে অনেক ছুঃখ ও স্থখ পেয়েছি 
ও'র সঙ্গে। সারা জেলার গ্রামে গ্রামে কোন্‌ কোন্‌ চরিত্র ছড়িয়ে আছে 
জানি ।৯৩ 
_. সতীন'থ পুণিয়ার গ্রামাঞ্চল ও গ্রামের মানুষকে ঘনিষ্টভাবে চিনতেন । 
তার প্রধান কীতি 'ডোড়াই চরিত মানস” । পপুর্ণিয়ার গ্রামের নীচুতলার 
মান্থযদের নিয়ে রচিত। 

হিন্দী খপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুও পুণিয়া জেলার অধিবাসী । পুণিয়া 
জেলার যে অঞ্চলে তিনি বসবাস করতেন তার সংস্কৃতি, রীতি-নীতি, জীবন- 
ধারার সঙ্গে তিনি বিশেষরূপে পরিচিত ছিলেন। ' সেখানকার সামাজিক ব্যবস্থার 
তিনি-নিজেই একজন সদস্য। সামাজিক ব্যবস্থার ওপর রাজনীতি যে প্রভাব 
বিস্তার করে তা তিনি বিশেষরূপে অবগত ছিলেন । শ্মরণীয় যে তিনি শুধু 
সাহিত্যিক ছিলেন ন।, সক্রিয় রাজনীতিবিদও ছিলেন । স্বাভাবিক কারণেই তার 
রাজনৈতিক সত্ত৷ তার লেখক সত্তাকে প্রভাবিত করেছেন৷ ফলে 'মৈল! আচল? 

ৃ ২৬) টু । | 


ও 'পরতী পরিকথা' ইত্যাদি উপক্টাসের জন্য তিনি যে কাহিরী রচনা করেছেন 
তা নির্দিষ্ট সত্যে পৌছে দেয়। রেণু ছিলেন সতীনাথ ভাচুড়ীর শিল্ত। জেলে 
সতীনাথের জীবনচর্ধা ফণীশ্বরনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল, তীর 
স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়ঃ 

“জেলে আসবার আগেই শুনেছিলাম--মাহুষের আসল চেহারা! জেলের 
ভিতরে গেলে দেখতে পাওয়া যায়। মুখোস খোলা আসল মাহুষ। বাইরে 
থাকতে গলা ফাটিয়ে যাদের 'জয় জয়কার' করতাম তাদের সঙ্গে জেলে মার 
কয়দিন থেকেই মনের আপনে প্রতিষ্ঠিত তাদের প্রতিমাগুলো নিজেই ভেঙে 

হয়ে গিয়েছিল, অনেক শ্রদ্ধেয় “মৃত্তিকে নিজের হাতে ভাঙউতেও 

হয়েছিল। ভাছুড়ীজীর সঙ্গে ওই তিন বছর থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল 
বলে জীবন সংগ্রামের আঘাত আমি কোনদিন ভেঙে চুরমার হয়ে যাইনি ।,৯৪ 

সতীনাথ শুধু সচেতন শিল্পী ছিলেন ন! তার শিল্পীকে চেনার। ক্ষমতাও 
ছিল। অনুজসদূশ ফণী্রনাথকে তিনি বলেছিলেন £ “এবার লেখার কাজ 
আরম্ভ করো । ঘা! দেখেছ যথেষ্ট । লেগে পড়ো |, সতীনাথের এই উপদেশেরই 
ফসল ফলেছে ফণীখরনাথের “মল! আচল” উপন্যাসে । পুণিয়া জেলার 
একেবারে অনুন্নত অঞ্চলের নীচুতলার মানুষদের জীবন-চরিত্র গ্রহণ করেছেন । 
্রন্থটর নামকরণ “মৈল] আচল”-ই সঙ্কেত করে যেসে ক্ষেত্র অত্যন্ত অনুন্নত ) 
শুধু তাই নয়, ত। অগম্য ও নিষিদ্ধ এলাকা | সে স্থানের উন্নতি ও বিকাশের জন্য 
সেখানকার রাজনৈতিক ব্যবস্থারও যে পরিবর্তন প্রয়োজন “মৈল! আচল" তারই 
ইঙ্গিত। 

রেণুর 'পরতী-পরিকথা”ও পুণিয়া জেলার একটি অনুন্নত গ্রাম । সেখানে 
কুশীর বিধ্বংসী লীলা নিজের প্রবলতম অবস্থাতে উপস্থিত হতো । এ 'অধলও 
“মৈল] আচিলে'র মেরীগঞ্জের মতোই পতিত, অগম্য ও নিষিদ্ধ এলাক]। 

সতীনাথের “টেশড়াই চরিত মানসে'র জিরানিয়া, ফণীঙ্বরনাধেতর 
“মেরীগঞ্জ' ও 'পরনেপুর” হল পুিয়া--সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথের নিজের জেল! | 
এই জেলার শহর ও গ্রামের সব কিছুর সঙ্গে উভয়ের পরিচয় ছিল নিবিড় 
ওবাঁপক। 

চালচিত্র যেমন প্রতিমার মূল আধার, তেমনি সামাজিক পটভূমি কথা- 
সাহিত্যের প্রধান বিচরণক্ষেত্র। সাহিত্য জীবনেরই প্রতিচ্ছবি । জীবন 
স্থাবর নয়, জঙ্গম ॥ চলমান যুগের চিত্রই জাহিত্যের বুকে আকা হয়। যুগে 


৪১০ 


"পরিবর্তনে সমাজজীবনের পরিবর্তন দেখা দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা 
উপন্ভাস সাহিত্যে যেমন সতীনাথ ভাছুড়ী, হিন্দী উপন্তাস সাহিত্যেও ফণীশ্বরনাথ 
রেপুর মতো শক্তিমান উপন্তাসিক খুবই কম। উভয়েই উত্তর বিহারের এক খণ্ড 
অঞ্চলকে উপগ্তাসের ঘটনাভূমি হিসেবে ব্যবহার করেছেন--সামাজিক, 
রাজনৈতিক, পারিবারিক কোনে ক্ষেত্রেই ভাছুড়ীজী বা রেধু এ খও অঞ্চলের 
সীমারেখা অতিক্রম করেননি । সতীনাথের সাহিত্যচর্গার কাল ( ১৯৪৫-__৬৫ ) 
'বিশ বছর। পক্ষান্তরে হিন্দী উপন্যাসিক ফণীশ্বরের উপন্যাস রচনার কাল 
(১৯৫৪-_-১৯৬৭ )। অর্থাৎ ভারতবর্ষের য়ে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট সতীনাথকে 
যৌবনে (১৯৩৯) আকর্ষণ করেছিল তার সঙ্গে ফণীশ্বরের প্রত্যক্ষ 
ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। আমাদের চেন] কালের বাংলা কথাসাহির্ত্ে 
তারাশঙ্কর, মানিক ও সমরেশ বন্থ যত ঘনিষ্ঠভাবে দেশ ও মানুষকে জেনেছেন 
'সতীনাথ ও ফণীশ্বর ততটাই ঘনিষ্ঠভাবে দেশ ও মানুষকে জেনেছেন । 


স্রতীনাথ ভাছুড়ী ও হিন্দী উপন্যাসিক ফণীশ্বর মূলত অন্তমুখী লেখক 
হুলেও পারিপাখ্বিক দেশ-কাল সম্পর্কে মোটেই উদাসীন ছিলেন' না। রেণুর 
“মৈলা আচল', 'পরতী পরিকথা” ভাছুড়ীজীর “জাগরী' ও “ঢৌড়াই চরিত 
মানস" ভারতীয় জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবন্ধ। 


১1, 'ভাছুড়ীজী, £ £ ফণীশ্বরনাথ রেণু ( বনতুলসী কী গন্ধ) পৃ. ১১৭। 

২। *দতীনাথ ভাছুড়ী-জীবন যাপন' £ সতীনাথ গ্রস্থাবলী, ৪র্থ ও 
ধর 

৩। সুবল গঙ্গোপাধ্যায় ইতিকথা” এবং তৎ সম্পাদিত 'সতীনাথ ম্মরণে £ 
ভারতী ভবন ( পাটন। ), নভেম্বর ১৯৭২, পৃ* ১-২ 

৪1 এ ভাছুড়ীজী- _ফণীশ্বরনাথ রেণু$ পৃ. -২১। 

€ | জষ্টব্য, ২নং পাদটীকার গ্রন্থ । 

৬। ভরা, ওনং পাদটাকার গ্রন্থ পৃ. ১-২। 

এ | এ. 

1 এ * প্র. €। 
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১৩। 
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১৭।' 
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২০। 
২১। 
খ্২। 
২৩। 


২৪ । 
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২৬। 
হ৭। 
২৮] 
২৯। 


৩০ 


৩১ । 


৩২ । 


'সতীনাথ ভাছুড়ীর জাগরী' : অর্ধেু মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৫ 
ইতিকথা” সতীনাথ স্মরণে গ্রন্থে সুবল গাঙ্গুলী এই চিঠিটি মুদ্রিত 
করেছেন। 
সত্যি ভ্রমণ কাহিনী £ সতীনাথ ভাছুড়ী, পৃ- ১। 
এ ক পৃহ। 
ব্য, ৩নং পাদটাকার গ্রন্থ । 
ব্য, ২নং পাদটীকার গ্রন্থ । 
“সতীনাথ ভাছুড়ী, আধুনিক বাংল! সাহিত্যের একটি অধ্যায়' £ 
ড মেত্রেধ়ী ঘোষ, পৃ. ৪৩। 
ভাছুড়ীজী £ সতীনাথ ম্মরণে £ ফণীশ্বরনাথ রেণু । 
“ইতিকথা” স্থবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৫। 
ভাছুড়ীজী-__ফণীশ্বরনাথ রেণু ( বনতুলসী কী গন্ধ ), পৃ. ১১৮। 
প্রীমতী রেণুকা ভাছুড়ীর সাক্ষ্য £ সতীনাথ গ্রস্থাবলী, ৪র্থ খও তৃমিকা, 
পৃ. ৪। 
'ইতিকথা”__সবল গঙ্ষোপাধ্যায়, পৃ. ৩। 
সত্যি ভ্রমণ কাহিনী” £ সতীনাথ ভাছুড়ী, পৃ. ৩-৪। 
'ইতিকথা”_স্থবল গঙ্গোপাধ্যায় পৃ. ৭। 
'তীনাথ ভাছুড়ীর জীবন ও সাহিত্য” : ড. অবূপকুমার ভট্টাচার্য, 
পু, ৩৮। 
সতীনাথ ন্মরণে, পৃ ৬১ 
'পতীনাথ ভাছুড়ী-__আধুনিক বাংলা উপন্যাসের একটি অধ্যায় £ 
ড. মেত্রেয়ী ঘোষ, পৃ. ৩৯। 
“সকল কাজে সেরা+--ডাঃ বীরেন ভট্টাচার্য, পৃ. ৬২। 
'ইতিকথা”--সথবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৮। ূ 
“সকল কাজে সেরা*--ডাঃ বীরেন ভট্টাচার্য, পু ৬২ । 
'ইতিকথা*--সতীনাথ ম্মরণে দাদামশাই-এর ভায়রী?, পৃ. ৮। 
/1 /১0৬71595 13150019 ০1 20013 8 0, 986. 
ঢ16০৫০7/ 16091206060 10 381091 ০1 |], 0 67-89, 


130-36, 
ইতিকথা+--নুবল গঙ্গোপাধ্যায়, পু »। 


€ও 


'৩৩। বীরেন ভট্টাচার্যের কখা--সতীনাথ গ্রস্থাবলী--৪-এ উদ্ধৃত প্র. উ.। 
4৩৪, ইতিকথা '--হুবজ, গঙ্গোপাধ্যায় । 

৩৫। ফণীশ্বরনাথ রেণুর ভাছুড়ীজী-_ 

৩৬।  »৮ » 

৩৭ । 5 % 

৩৮। “ভাছুড়ীজী”-_-ফণীশ্বরনাথ রেণু, 

৩৯। শ্রদ্ধাম্পদ সতীনাথ ভাছুড়ী- বনফুল, দেশ। 


৪০। ফণীশ্বরনাথ রেণু কৃত্তিবাস, ১৩৮১ অগ্রহায়ণ । 
৪১। “জাগরী'__সতীনাথ ভাদুড়ী । 

৪২। ভাদুড়ীজী-__স. ন্ম. পৃ. ৩২। 

৪৩। 5 ঠ 5৪ 

৪৪। ফণী-স্তিচারণা । 


৪৫। ইতিকথা-_স, ন্ম, পৃ ১০। 

৪৬। ভাছুড়ীজী-_ফণীশ্বরনাথ রেণু, পু ৩৪ । 

৪৭ ইতিকথা-_ন্থবল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৯। 

৪৮। ভাছুড়ীজী--বনতুলপী কী গন্ধ । 

৪৯। “সতীনাথ ভাছুড়ীর জীবন ও সাহিত্য” £ ড. অক্ষপকুমার ভট্টাচার্য, 
পৃ. ৪৯। 

€*। সত্যি ভ্রমণ কাহিনী-_সতীনাথ গ্রস্থাবলী, ৪র্থ খণ্ড। 

&১। “সিতীনাথ ভাছুড়ী £ সাহিত্য ও সাধন1' গোপাল হালদার, পৃ. ২৫-২৬। 

৫২। “সত্যি ভ্রমণ কাহিনী'__সতীনাথ গ্রস্থাবলী ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ২৯৬-৯৭। 

&৩। সতীনাথ ম্মরণে--ফণীশ্বরনাথ রেণু, পৃ ২৮-৩৪। 

৫৪ 'সতীনাথ ভাছুড়ী-যেষন ভেবেছি”*-বিমূল কর, 'দেশ', ১০ই 
এপ্রিল ১৯৬৫। 

৫৫। বীরেন ভট্টাচার্য 'সকল কাজে সেরা», চি বরণে, পৃ. ৬০-৬১ | 
একটি ন্সরণ: সতীনাথ দ্মরণে, নারায়ণপ্রসাদ ভার্া, পৃ. ৭৬। 


$৬। শায়পপ্রসাদ ভার্মার হিন্দী জাগরী ( ভৃমিক! ) £ বিহার সাহিত্য 
৫৭ রী ১৯৪৮ । 
পাট, "ল গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৮। 
৫৮] ৃ ১) ১৮ বধু খু, ১১। 


রি ধনী ফা ধ_ কিীক্বরনা , 
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ফণীশ্বরনাথ রেখু-_কুছ স্বতি চিত্র-_ভাঃ শ্ামন্থন্দর ঘোষ--রেণু প্মরণ 
ওর শ্রদ্ধাএলি, পৃ. ৩৭। 

এ পৃ ৩৭। 
স্থবল গাঙ্ুলী--ইতিকথা, পৃ. ২২। 
বিমলচন্দ্র সিংহ--পশ্চিমবঙ্গের জনবিহ্তাস (বিশ্ববিচ্ভাপংগ্রহ, 
বিশ্বভারতী ১৩৬২ )। 
ফণীশ্বরনাথ রেণু--বনতুলপী কী গন্ধ, পৃ. ১১৩। 
রেণুস্মরণ ওর শ্রদ্ধাঞ্জলি__ফণীশ্বরনাথ রেখু নাগা, পৃ. ১৯। 
ফণীশ্বরনাথ রেণুর এই শ্বৃতিচিত্র তারই হাতের লেখায় শ্রীদত্যদেব- 
নারায়ণ সিন্হা, সিমলা মুরাপুর পাটনাতে এখনও সুরক্ষিত আছে। 
ভাদুড়ীজী-_“বনতুলসী কী গন্ধ* ফণীশ্বরনাথ রেণু, পৃ. ১২০। 
রেণু অউর মৈ'-_বিশবেশ্বরপ্রসাদ কোইরালা | 
রেপু: জীবস্ত শ্বৃতিয়ে৷ কে কুছ অধুরে শিলালেখ-_্থরেশ শর্মা । 
রেগু_শ্মরণ অউর শ্রদ্ধাঞ্লি, প্রথম খণ্ড, পৃ. ১৭%। 


পৃল্পাজী- রেণু রক্ষমঞ্চ কী অচ্চিত যাত্রা-_নবনীত শর্মা, পৃ. ১৭৬। 


রেধুণ্তর বিহার আন্দোলন-_ডাঃ শৈলেন্দ্রনাথ শ্রী বাস্তব, পৃ. ৯৩। 

এ 
রেণু স্মরণ ওর শ্রদ্ধাঞ্জলি। 
ইঙিয়ান নেশন-_-৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ । 
দিনমান-_বিহারমে হিন্দী সাহিত্যিক কে অনশন--অক্টোবর ১৯৭৯ । 
ধর্মযুগ-_বিহার মে বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক আদ্দোলন মে ১৯৭৪ । 
দিনমান- ছুলাহি, ১৯৭৪ । 
'রেগুন্মরণ ওর শ্রদ্ধাঞ্জলি' রেগু,ওর বিহার আন্দোলন, পৃ. ১*২ 
শত অশ্রুত পর্ব। 
রেগু স্মরণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি, পৃ. ১০২। 
৮০০৪০০০৪৪০৪ পৃ. ১৪৭। 

পৃ.১৪৯। 

পল্মাজী £ নীরা অচচ্িত যাত্রা” £ নবনীত শর্মা 


পৃ. ১৭৬-৭৭। 


লিক! দেবীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার । 
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৮৬। অবয়হ মরীজ কভী দরওয়াজ! খটখটানে নহী আয়েগা £ লতিকা রেছু 
“রেণু স্মরণ ওর শ্রদ্ধাঞ্জলি”, পৃ. ১৪৯। 

৮৭। উপন্তাসকার ফণীশ্বরনাথ রেণু £ ডাঃ বিজেন্জনারায়ণ সিং । 

৮৮। মৈল! আচল £ ফণীশ্বরনাথ রেণু 

৯১। নুধাংশুকুমার চক্রবর্তী--“সতীনাথের সাহিত্যে পুণিয়া” ৷ 

৯২। বীরেন ভট্টাচার্য, 'সকল কাজে সেরা” সতীনাথ শ্মরণে” পৃ* ৬৪ 

৯৩। ফণীশ্বরনাথ রেগ্বু-“ভাছুড়ীজী” পৃ. ৩৮ 

৯৪। এ 


৫ 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
সষ্টি 


বাংলা ওপন্যাসিক সতীনাথ ভাছুড়ী (১৯৪৫-৬৫) বিশ বছরে ছয়খানি 
উপন্ান রচনা করেন । তীর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী” (৪ঠা অক্টোবর, ১৯৪৫) 
উপন্যাসটি সতীনাথ ভাগলপুর সেপ্টাাল জেলে ( ১৯৪২-৪৪ ) লিখেছিলেন, 
দ্বিতীয় উপন্যাস, “চিত্রপ্ুপ্ের ফাইল (১৯৪৯) এই উপন্যাসটি “মাতৃভূমি” 
মাপিকপত্রে (ভাদ্র ১৩৫৫ থেকে কয়েকটি সংখ্যায় ) ধারাবাহিকভাবে আংশিক 
প্রকাশের পর মাসিক বন্থুমতীতে পাঁচটি সংখ্যায় ( মাঘ, ফাস্তন, চৈত্র, ১৩৫৫, 
বৈশাখ, জ্যষ্ট, ১৩৫৬ ) পুরোটা! প্রকাশিত হয় “মীনাকুমারী, নামে । গ্রস্থাকারে, 
প্রকাশের সময় ফিরে আসে পুরানো! নামে- “চিত্রগুপ্তের ফাইল" (ভান 
১৩৫৬)। সাত বছর পরে দ্বিতীয় মুদ্রণ হয় ( জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৩ ) এরপর সতীনাথ 
ভাছুড়ী গ্রস্থাবলী প্রথম খণ্ডে তৃতীয়বার মুদ্রিত হয় (মাঘ ১৩৭৯, জানুয়ারী 
১৯৭৩) এই উপন্যাসটি পাঠকের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় পূর্ববর্তী 'ঢেশড়াই চরিত 
মানস" উপন্যাসের প্রবল আকর্ষণে । 

সতীনাথ ভাছুড়ীর তৃনীয় উপন্থাস 'ঢেশড়াই চরিত মানস'। এই 
উপন্তাসটি “চিত্রপ্ুপ্তের ফাইল উপন্যাসের চারমাস আগে ছাপা হলেও আমার 
মনে হয় এটাই সতীনাথ ভাছুড়ীর তৃতীয় উপন্তাস। *“চিত্রগুপ্তের ফাইল: 
্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় আগস্ট ১৯৪৯ অর্থাৎ ( ১৩৫৬ বক্কাৰের ভাব্র মাসে )। 
এক বছর আগে তা “মাতৃভূমি' মাসিক পত্রে (১৯৮৪) কিছুটা প্রকাশিত হয়ে 
বন্ধ হয়ে যায়। “চেশড়াইচরিত মানসের প্রথম চরণ ধারাবাহিকভাবে “দেশ 
সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হয় ১৩৫?-এর ১ই জ্যেষ্ঠ থেকে ২৬ ভাদ্র পর্যস্ত 
সংখ্যায়। গ্রস্থাকারে প্রথম চরণ প্রকাশিত হয় ১৩৫৬-এর বৈশাখে ( এপ্রিল 
১৯৪৯ )। দ্বিতীয় চরণ “দেশ'-এ ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হয় ১৩৫৭ বঙ্গাবের 
১৩ জোষ্ট থেকে ৩০ ভান্ত সংখ্যায় । গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৫৮ বঙ্গাবের 
জ্োষ্ঠ মাসে (জুন ১৯৫১)। এদিক থেকে বিচার করলে সম্পূর্ণ “ডেড়াই 
চরিত মানস" ( ১৯৪৯-৫১ ) সতীনাথের তৃতীয় উপন্াস। 

এরপর "অচিন রাগিনী' (১৯৫৪ ) “সংকট (১৯৪৭) আর “দিগন্ত, 


€ণ 


' 1( ১৯৬৬) এই উপন্তাসত্রয়ী সতীনাথ ভাুড়ীর শিল্পগ্রুয়াপকে এক সম্পূর্ণতার 
“পৌঁছে দিয়েছে । 

“এই তিনটি (শেষ ) উপন্যাসের নাম তাৎপর্ধপূর্ণ সংকেতময়। আমাদের 
'পরিচিত জীবনের নিটোল কাহিনী বয়নে তার আগ্রহ নেই। যা! লেখ! হয়েছে 
তার চেয়ে আরো বেশি কিছুর আভাস আছে লেখার মধ্যেই। চেতনালোক 
থেকে অবচেতনলোকে চরিত্রের নিঃসঙ্গ যাত্রা, বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিষাদে আক্রান্ত 
চরিত্রের কনফেশন, আস্তসংলাপ, চিন্তার আপাত খাপছাড়া অনুষঙ্গ ও. স্বেচ্ছা- 
বিহারের আড়ালে সংলগ্ন আত্মকথন, আপাত শিখিল-গ্রথিত মুহূর্তের সমাহারে 
এক অখণ্ড জীবনবোধ, ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাবোধ ও নিঃসঙ্গতার সঙ্গে অপর ব্যক্তি 
“ও টুসমাজের অদৃশ্ত সংগ্রাম, জীবনের অসমন্তম্ত ও অসঙ্গতির মধ্যে নতুন 
'অর্থান্বেষণ, বাইরের সমাজ ও ঘটনার গুরুত্ব অস্বীকার, আধুনিক জীবনের রোগ 
নির্ণয় ও বিশ্লেষণে, মনোগহনের জটিল আধারে সন্ধানী আলো! নিক্ষেপ, সময় 
ও স্থতির সমবায়ে গঠিত এই নতুন শিল্পজগৎ সতীনাথের শেষ উপন্যাসত্রয়ীতে 
'রূপ পেয়েছে ।*১ 

.সতীনাথ ভাছুড়ীর 'জাগরী'তে যে হৃদয়াবেগ উপন্যাসের পরিশেষে চে'খের 
পাঁতা 'ভিজিয়ে 'দেয়, তাকে লেখক হয়ত প্রত্যাখ্যান করতে চেষেি রি 
“চিত্রগুণ্ের ফাইল” উপন্যাসে (১৯৪৯)। তার জায়গায় নি, পরনের 
বুদ্ধির দেওয়াল “চড়াই চরিত মানস' উপনচদ্‌গ লেখক এই মানসিকতাকে 
বজায় রাখতে চের়েছিলেন । রি “০ াড়াইয়ের নিঃসঙ্ষতার বেদনায় সেই 
দেওয়াল শিখিন হয়ে পড়েচ্ে। আর “অচিন রাগিলী' উপন্যাসে “অজান্তে 
হে পাত চি*এয়ে তোলার আয়োজন সম্পূর্ণ ও' সফল, আর “দংকট' 
উপন্যাসে, বস্তার প্রধানয বিনষ্ট হয়েছে মননের' প্রাধান্যে। ঠিক সেইক্প 

£গিগভ্রাস্ত+ উপন্যাসে “মানব মনের, মানব সম্পর্কের জালে অন্তর্লোকের রহচ্ত 
উন্মোচন করেছেন ।+২ | 

'ঞচশড়াইয়ের নিঃসঙ্গতা সধারিত হয়েছে সতীনাথের “অচিন রাগিনী', 
'সংকট”' ও “দিগন্ত” এই তিন উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে। কাহিনীতে 
হৃদয়বত্তা ও পরিবেশের প্রাধান্যকে ছাপিয়ে উঠেছে মানব হৃদয়ে জটিল রহন্ত, 
ুদ্ধিগ্রাহথ [ুমনন-গ্রধান পদ্ধতিকে আশ্রর় কিরে সভীনাথ 'ধেতে চেয়েছেন 
লুকানে] কৃখাকে, উদ্লোচিত করতে চেয়েছেন মানবমনের জটিলতাকে। 


€৮ 


হিন্দী উপন্যাপিক ফণীখরনাথ রেপ প্রথম উপন্যাস “মৈলা আচল' প্রকাশিত 
হুয় সমতা! প্রকাশন, পাটনা থেকে ১৯৫৪ খ্রীন্টাৰে। “মৈলা আচল' হিন্দী 
উপন্যাস-সাহিত্যে প্রথম শ্রেষ্ঠ আঞ্চলিক উপন্যাসরপে শ্বীকৃতিলাভ করে । 
ফণীশ্বরও হিন্দী সাহিত্যের জগতে প্রথম শ্রেণীর ও্পন্যাসিকর্ধপে 
প্রতিষ্ঠিত হন। তার দ্বিতীয় উপন্যাস 'পরতী পরিকথা” দিল্লীর রাজকমল 
প্রকাশন থেকে ১৯৫৭ খ্রীস্টাবে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় উপন্যাসেও তিনি 
প্রশংস। পান এবং হিন্দী শপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শুপন্যাসিক রূপে ম্বীকৃতি 
লাভ করেন। 

ফণীশ্বরের তৃতীয় উপন্যাস 'দীর্ঘতপা” "১৯৬৩ খ্রীষ্টাৰে বিহার গ্রন্থ কুটার, 
পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়। পরে এই উপন্যাসটি ১৯৭৩ খ্রাট্টাৰে হিন্দী 
পকেট বুক দিলী থেকে “কলঙ্বমুক্তি' নামে £বিছুট। পরিমাজিত হয়ে প্রকাশিত 
হয়। এই 'দীর্ঘতপা" উপন্যাসটির ভূমিকায় তিনি লিখেছেন £ 

“যহ উপন্যাস-''ন'হী, আঞ্চলিক ন'হী হা, আঞ্চলিক হা...কিস্ত-"*অর্থাৎ 
স্বহ উপন্যাস, উপন্যাস হে। য়হ উপন্যাস ৩০ সিতম্বর ১৯৬৮ কো পুরা হো 
চুকা থা। তব সোচা গয়। থা কি বর্ষো সে দিন রাত্ব সির পর সওয়ার হোকর 
পাচ ( প্রেতনিয়ে। ?) দেবিয়ে! কো অলগ অলগ রূপায়িত করকে এক অঙলবম-+ 
পুর! উপন্যাস সংক্ষিপ্ত বক্তব্যো (কমেন্টরী) সে গু'থ গুথ কর "পঞ্চকন্যা” নামসে 
প্রস্তুত কিয়। জায়ে। অন্তত প্নহ যোজন| অনেকানেক কারণো সে সফল ন'হী 
হো সকী। অব ইন্হে অলগ অধ্গ হী পেশ করনে কে ক্রম মে য়হই পহলী 
দীর্ঘতপা নারী | (হা, চার ওর হে আ রহী হে, এক এক কর।)*। 

এরপর ফণীশ্বরের স্থবিখযাত রাজনৈতিক উপন্যাস 'জুলুল” প্রকাশিত 
হয় ১৯৬৫ শ্রীপ্টাবে ভারতীয় জ্ঞানগীঠ প্রকাশন দিলী থেকে । এই উপন্যাসটির 
সম্পর্কে লেখকের কিছু বক্তব্য আছে। ফণীশ্বর “জুলুস' সম্পর্কে লিখেছেন : 

এশিছলে কুছ বর্ষো সে মৈ" এক অভুত ভ্রম মে পড়া হয়৷ ই'। দিনরাত 
সোতে-বৈঠতে, খাতে-গীতে মুঝে লগতা৷ হৈ কি মৈ' এক বিশাল জুলুস কে সাথ 
চল রহ হু অবিরাম । 

য়হ জুলুস কা জা রহ হৈ, য়ে লোক কৌন হৈ, কথা জা রহে হৈ, কা! 
চাহতে হে, মৈ ন'হী জানতা, ইস মহা! কোলাহল মে' অপনে মু'হসে নিকালা 
হুয়া মারা মূঝে স্থনাই নহী পড়তা। চারৌ ওর এক ববওর দ্রওর! রহা হৈ, 
ধূল কা...... । 

টি 


“ইস ভীড় সে নিকল রাজপথ কে কিনারে সথসঙ্দিত 'ব্যালকোনী' মে' খড়া 
হোকর জুলুস কো দেখনে কী চেষ্ট! কী হৈ, কিন্ত ইস ভীড় সে অলগ হোনে কী 
সামর্থ্য মুঝমে' ন'হী। ইসজুলুস মে' চলনে বালে নর-নারিয়ে! সে অপনে 
আস-পাস কে লোগেঁ! সে পরিচয় ন'হী। লেকিন উনকী মায়া-মমত| সে মৈ' 
ছিটকর অলগ ন'হী হো সকতা।” এর মধা দিয়ে নিজের জীবনের কথা 
লেখক ব্যক্ত করেছেন। 


রেণুর পঞ্চম উপন্যাস “কিতনে চৌরাছে*_-১৯৬৬ গ্রীন্টীবে অন্থুপম প্রকাশন 
পাটন। থেকে প্রকাশিত হয়। এরপর মৃত্যুর শেষ দিন পর্যস্ত ফণীশ্বর “আদিম- 
রাত্রি কী মহক' (১৯৬৭) এবং 'অগিন খোর? (১৯৭৩ ) ইত্যাদি গল্প 
সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। নেপালী ক্রাস্তিকথা” (১৯৭৭ ) এবং «ঝণ জল ধন 
জল” (১৯৭৭ ) ইত্যাদি রিপোর্টাজ কাহিনী প্রকাশিত হয়। আর 
কোন উপন্তাস প্রকাশিত হয়নি । তার মৃত্যুর ছু-বছর পর শেষ উপন্যাস 
'পণ্টুবাবু রোড, অন্থপম প্রকাশন পাটনা থেকে প্রকাশিত হয়। ( ফণীশ্বরের 
'পণ্ট,বাবু রোড' উপন্যাসটি প্রথমে জ্যোৎন্া পত্রিকা পাটনা থেকে ধারাবাহিক- 
ভাবে তার জীবিত অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্ত গ্রস্থাকারে 
তার জীবিত অবস্থাতে প্রকাশিত না হওয়ার কারণ কি এ সম্পর্কে একটা 
স্বাভাবিক প্রশ্ন মনে জাগে। কারণ এই "পন্ট,বাবু রোড” উপন্যাসের 
পরের রচন! “দীর্ঘতপা” ও “কিতনে চৌরাহে* তার জীবিত অবস্থাতেই গ্রন্থাকারে 
প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু 'পন্ট,বাবু রোড” কেন অবাঞ্ছিত অবস্থায়, বিশ্বত হয়ে 
পড়েছিল এর কারণ জানার জন্য আমি “জ্যোৎ্ন্সা” পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে 
দেখা করে এর কারণ জানতে চাই । তিনি এ সম্পর্কে বলেন : 

'রেগুজী অপনে মে হী ইস উপন্তাস কে প্রকাশন কো স্থগিত কর দিয়ে 
থে। মৈনে ভীখুদরেণুজী কো৷ ইসকে কারণ পুছে থে। উন্হোনে বতায়া 
কি এক পরিচিত সজ্্ন নে:অুরোধ কিয়া হৈ কি ইসে মৈ প্রকাশিত ন ককু। 
ফর্টো কি ইসকী কহানী উনকে পরিবার সে মিলতী হৈ। রেখুজী নে উন সঙ্জন 
কে কহনে পর অগ্ুভব কিয়া কি সচমুচ ইসকী কহানী অনজানে হী আযাইসে 
হী হো গয়ী হৈ। ইসী কারণ অপনে জীবন কাল মে ইসকা প্রকাশন উন্হোনে 
স্থগিত রখ! 1, 

সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ উভয়েই ছিলেন পুণিয়া জেলার অধিবাসী । 
উ্তয়েই পিয়া জেলার জনজীবনের পটতৃমিতেই উপন্তাস রচনা করেছেন ॥ 


ও 


উভয়ের উপন্যাসে কাহিনী, চরিত্র, আঞ্চলিকতী! মিল ও অমিল সম্পর্কে এর পরের 
অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। | 


১। উপন্তাসিক সতীনাথ ভাদুড়ী £ অকুণকুমার মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ 
বরণে, পৃ. ১*৮। 

২। সতীনাথ ভাছুড়ী £ আধুনিক বাংল! উপন্যাসের একটি অধ্যায় £ মৈত্রেয়ী 
ঘোষঃ পু. ১৯৮। 

৩। দীর্ঘতপা-__ফণীশ্বরনাথ রেগু$ পৃ, ১০-১২। 

৪। ফণীশ্বরনাথ রেণু স্মরণ ওর শ্রদ্ধাগ্ুলিয়?, পৃ. ২৮৬। 

৫1 নিনীযানিগিরা ঙ্টিকিস্রাযানি ক! 


ত্উ) 


তৃতীয় পরিচ্ছেদ 
মিল ও অমিল 


দুজন ভিন্নভাষার লেখকের সাহিত্য সমগ্রভাবে বিচার করতে হলে তাদের 
রচনাবলীর শ্রেণীবি্যাস করা প্রয়োজন । এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় যে সতীনাথ ভাচুড়ী 
ও ফণীশ্বরনাথ রেণু ছুজনে ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ হলেও উভয়ে একই অঞ্চলের' 
(বিহারের পুর্ণিয়া অঞ্চল ) অধিবাসী এবং. উভয়ের উপন্তাসের প্রেক্ষাপটই 
বিহারের কোন শহর কিংবা গ্রাম। দ্বিতীয়ত হিন্দী উপন্তাসিক ফণীশ্বরের 
সঙ্গে বাংল! উপন্যাসিক সতীনাথের একট! বিশেষ সৌহার্্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। 
সজনেই রাজবন্দীরূপে দীর্ঘদিন একই জেলে একই সেলে বসবাস করেছেন । 

সতীনাথের প্রন্তত সাহিত্যজীবন শুরু হয় ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা 
সংগ্রাম শেষ হওয়ার প্রাকৃলগ্নে । স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরেই তিনি 
অনেকটা আকম্মিকভাবেই কংগ্রেসপী রাজনীতি পরিত্যাগ করেন। এরপর 
দীর্ঘকাল তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে সাহিত্যসাধনা করেন । সতীনাথের সাহিত্য- 
বাসরে আবির্ভাব অনেক পরিণত বয়সে । তিনি নিজেকে লেখক অপেক্ষা 
পাঠকই মনে করতেন বেশী। অনুরূপভাবে ফণীশ্বরও ১৯৫২-৫৩ খ্রীন্টাব্ে 
রাজনীতি সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে সাহিত্য-সাধন। করেন ৷ তবে ১৯৭৭ খ্রীন্টাবে 
প্রাদেশিক নির্বাচনে তিনি নির্দলীয় প্রার্থারপে অংশ গ্রহণ করেছিলেন । অনেক 
পার্ট তাকে টিকিট দিতে চেয়েছিল কিন্তু তিনি তা৷ অস্বীকার করেন৷ তীর 
সাহিত্যিক গুরু সতীনাথের মত লাভ ও লোভের রাজনীতিকে তিনি ঘ্বগা 
করতেন। 
,  সতীনাথ ভাঘ্ুড়ীই ফণীশ্বরের সাহিত্যগ্ুরু ছিলেন। রেণু তার বাক্তিত্বে, 
বিশেষ প্রভাবিত হয়েছিলেম। জেলে থাকাকালীন ভাদুড়ী মশায়ের কাছ থেকে 
তিনি বিশেষ প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং তারই পরামর্শে রেণু উপন্তাস 
রচনায় ব্রতী হন-ঠি 

সতীনাথ ভাঘুড়ী যে সময় পূর্িয়া জেল! কোর্টে ওকালতি করতেন 
সেই সময়েই বাংল! সাহিত্যের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটে। ১৯৩৯-এ বন্ধু 
বিভুবিলাস ভৌমিককে তাঁর দৈনদ্দিন জীবনচর্যার বিবরণ জানাতে গিয়ে: 


», ভই- 


লিখেছেন £ “টা থেকে বারোটা কেদার বীড়ুয্যে সাহিত্যিকের বাড়ীর 
আড্ডা ।”২ কেদারনাথের বাড়িতেই কলকাতার বহু সাহিত্যপত্র ও সাময়িক 
পঞ্জ নিত্য পাঠ করতেন সতীনাথ, কেদারনাথের সঙ্গে সমকালীন বাংল! সাহিত্য 
নিয়ে আলোচনা করতেন। ,সতীনাথের ডায়েরি ও প্রবন্ধে বাংলা কথাসাহিত্োর 
মাত্র একজনের নাম পাওয়া যায়, এছাড়া পাশ্গত্য, বিশেষ করে ফরাসী কথা- 
সাহিত্যের আলোচনাই বেশী। বাংল! কথাসাহিত্য সন্বদ্ধে তার ডায়েরীতে 
তিনি লিখেছেন £ 

“আমি একজন সাধারণ পাঠক । হৃদয় দিয়ে না নিতে পারলে তৃপ্তি পাই 
না। শরৎচন্ত্ই বোধ হয় আমার এই কুচিবিকারের মূলে। দুঃখের কাহিনী 
পড়বার সময় আমি চাই যে চোখের পাতা অজান্তে ভিজে উঠুক 1৮৩ 

“বলাইদা সম্পর্কে আমার বেশির ভাগ ধারণাই তার লেখা পড়ে । কেদার-. 
নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির আড্ডায়, বলাইদাঁর সম্বদ্ধে একদ্দিন আলোচনা, 
করছিলাম আমরা । তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন দুটি কথায়-_ খুব 
0০:০০191+ _শুনে মনে হয়েছিল কথাটি অসমাপ্ত থেকে গেল। গড়গড়ার রি 
কথাটাকে শেষ করতে দেয়নি । আর একদিনও বনফুল, প্রসক্ষে গল্পের মধ্যে 
থুব 09:০9191, বলেই থেমে গিয়েছিলেন । এর .পরের শব্দটা যেন খুজে 
পেলেন না। এদিন কিন্তু গড়গড়ার নল হাতে ছিল না। লেখা না চরিত্র, 
কী সম্বন্ধে বলতে চাচ্ছিলেন জানি না । তবে 107০9%%1 ঠিকই । বলিষ্ঠ লেখনী, 
বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, বলিষ্ঠ চরিত্র বনফুলের | 

গল্প কী করে জমাতে হয় তা তিনি জানেন। স্বাভাবিক মাহুষগ্তলো 
অস্বাভাবিক অবস্থায় পড়ে অপ্রত্যাশিত আচরণ করে। ঘটনার স্রোতে মান্ম- 
গুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। তারা বিবেকের চাবুক খায়; ভিতরে তাকিয়ে 
নিজের বাইরের মুখোশ খুলে ফেলতে চায় ; পথ খোঁজে । কেউ ঘাটে পৌঁছয় 
কেউ বা আঘাটায়। শ্রোত কিন্তু বয়ে যায় দুর্বার গতিতে । কুতৃহলী পক্ষপাত- 
হীন দৃষ্টিতে দূর থেকে দেখেন 'বনফুল”। সবটুকুকে একসঙ্গে দেখেন না। 
নাটকের দৃশ্ঠের মত ছোট ছোট টুকরো করে নিয়ে দেখেন। বৈজ্ঞানিক 
বাইনাকুলার দিয়ে যেন পাখি দেখছেন। এক এক সময় এক সীমাবদ্ধ তের 
উপর তার মজর | এই কাটা কাট৷ ভাবটাই তাঁর পছন্দ । 

 ্ৃষ্টির এই প্রাচূর্ধই তার শক্তি ও দুর্বলতা । আমরা পাঠক) ভোক্তা 
হিসাবে প্রাচূর্ষে খুশী । প্রাচূর্যের মধ্যে অবশ্তভাবী অপচয়টুকু আমাদের স্বার্থে, 


৬৩ 


আঘাত করে না। বরং পরিবেশনে কাপণ্য দেখলেই আমরা ক্ষুৰ হই। কিন্ত 
তিনি তো আমার কাছে শুধু লেখক বনফুল নন; তিনি যে আবার আমার 
বলাইদাও। সেই হয়েছে মুশকিল। স্থাটির প্রাচুর্যের অন্য লেখার রস ফিকে 
হতে দেখলে ব্যথা পাই ।”৪ 

এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় যে সতীনাথ বনফুলের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে যে 
নিপুণ বিশ্লেষণ করেছেন সেরকম আর কোনো! বাঙালি কথাসাহিত্যিক 
সম্পর্কে করেননি । সতীনাথ তার ডায়েরিতে বাংলা কথাসাহিত্য সম্পর্কে 
আরো! লিখেছেন যে £ 

“এই শ্রেণীর ( বিশ্বেষ 518018092% মুহূর্তের যোগফল ) বইয়ের মধ্যে অস্পষ্ট 
অভিনব অতীক্দরিয় স্বাদের বাধন ০2০181০0এ-এ থাকলে-__9%৪ 562$01 
[091০900092-এর বাধন--181001, মনের স্থগুলোক, অজ্ঞাত জগতের স্বাদ 
ইত্যাদি একটা মাকড়সার জালের মতো মিহি স্থতোয় গাঁথা উপন্যাসের সম্মোহ, 
আকর্ষণ 10651501919, এমনি একখানি বই (1445 11317071148)-এর স্বাদের 
ধরণ বিভৃতিতূ্ষণের “দৃষ্টগ্রদীপে'র ৷ তবে 'ৃষ্টিগ্রদীপে'র স্বাদ খুব ফিকে ।”* 

সতীনাথ তার রাজনৈতিক কর্মকালের জনজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে 
“জাগরী*, ডেড়াই চরিত মানস+ (ছু-পর্ব) এবং কিছুটা “চিত্রগপ্ের 
ফাইল'-এর উপাদান সংগ্রহ করেছেন, তবুও তিনটি গ্রন্থকে একই পর্যায়ে 
রাখা চলে না । 'জাগরী" উপন্াস মধ্যবিত্ত মানুষের রাজনৈতিক সত্যের 
অশ্ুসন্ধান, অপর পক্ষে “ঢেশাড়াই চরিত মানস' অস্ত্জ এবং অস্পৃশ্ত ভারতের 
চিত্তজাগরণের ইতিবৃত্ত । “চিত্রগুথের ফাইল" শ্রমিক সংগঠনী রাজনীতির 
কাহিনী। তিনটি উপন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক উপাদান থাকলেও তাদের 
গঠনকৌশল এবং বক্তব্যের মধ্যে পার্থক্য এত প্রবল যে তিনটি উপন্তাসকে একই 
শ্রেণীভুক্ত কর! যায় না। 
.  সততীনাথের অপর চারটি উপন্তাস থা, সংকট", “অচিন রাগিনী”, 
“দিগন্ত এবং “সত্যি ভ্রমণ কাহিনী” এসব উপন্তাসের কাহিনীর পটভূমিতে 
রাজনীতির কোনো ম্পর্শই পাওয়! যায় না । “অচিন রাগিনী'কে তিনি "টান 
ভালবাসার গল্প বলেছেন। “অচিন রাগিনী” মূলত মনস্তাত্বিক গল্প হলেও 
তার মধ্যেও সম্পূর্ণ একটি কাহিনী ব৷ প্লট পাওয়া যায়, কিন্তু 'সংকট' উপন্যাসে 
কোনো দৃঢ়পিনদ্ধ কাহিনী পাওয়া যায় না। এতে সতীনাথ মাহ্ছষের জীবনের 
 কল্পেকটি চরম মুহূর্তের অনুপম বিঙ্টেষণ করে কাহিনীর আকার দিতে চেয়েছেন । 
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বহু মূহূর্তের যোগফলেই মানুষের জীবন এবং এই জীবনের পরিপূর্ণ কূপ দান করাই 
উপন্তাসের প্রধান একটি ধর্ম; কিন্তু “সংকট+ উপগ্তাসটিতে কয়েকটি মানুষের 
জীবনের বিচ্ছিন্ন সংকটমূহূর্তের বুল্াতিস্থক্্ম বিষণ কর! হয়েছে । সতীনাথের 
দদিগ-ত্রান্ত' উপন্তাসটিতে আধুনিক উপন্যাসের সব বৈশিষ্ট্যই বর্তমান। এতে 
একদিকে যেমন পূর্ণাঙ্গ কাহিনী আছে তেমনি আধুনিক মধ্যবিত্ত মানুষের ব্যক্তি- 
সত্তার চরমতম বিকাশ সাধিত হয়েছে । “সত্যি ভ্রমণকাহিনী” ভাছুড়ী মশায়ের 
বিশেষ আম্বাদের ভ্রমণকাহিনী । কিন্তু এতেও লেখকের বহির্পোকের পরিচয়ের 
চেয়ে অন্তর্লোকের পরিচয়ই বেশী পরিমাণে পাওষ! যায়। ূ 

হিন্দী ওঁপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো 
তিনি ফরমায়েসী কোন সাহিত্য রচনা করেননি । চলতি জনক্চির মুখাপেক্ষী 
হয়ে তিনি কোন সাহিত্যই ক্ষ্টি করেননি । ফলে, সাধারণ পাঠকের সঙ্গে 
যোগাযোগ ছিল সামান্যই, তার তীক্ষ মননশীলতা, ভাষা এবং শবচয়নের 
নিপুণতা এবং সুক্মান্কৃতির প্রতি মনোযোগ একথাই প্রমাণ করে যে, তিনি 
প্রত্যেকটি গ্রন্থ রচনার জন্য কতদূর পরিশ্রম করতেন। এই কারণে রেণুর এক 
একটি গ্রন্থ ম্বতন্ত্র ভাবনা পুষ্ট । ফণীশ্বর প্রেমচন্দ, ভগবতীচরণ বর্ষা, অমৃতলাল 
নাগর, নাগাজুনি সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন ১ প্রেমচন্দ ও যশপাল-পরবর্তী 
হিন্দী উপন্যাসের অধিনায়ক হয়ে উঠেছিলেন । তার কারণ, ফণীশ্বর 
'ক্টিনেপ্টাল' সাহিত্য পড়ে লেখার প্রেরণা পাননি, তিনি আউটসাইডার 
ছিলেন না। বিহারের পুণিয়া জেল'র গ্রামীণ সমাজ থেকেই তাঁর অভ্যুদয়, সেই 
সমাজকে তিনি ঘনিষ্ঠতায় গভীরতায় পেয়েছিলেন । এক সামগ্রিক জীবনবোধে 
তিনি উদ্দ্ব, গতিশীল সামাজিক পরিবর্তন ও নবীন-প্রবীণের ছন্ৰ সম্পর্কে 
সচেতন এবং এতিহ্লাদী অধ্যাত্মবিশ্বাসী ভারত-চেতনায় প্রাণিত। 

এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় যে সতীনাথের সব উপন্যাসেক্স প্রেক্ষাপটই বিহারের 
কোন শহর কিংবা গ্রাম । “অচিন রাগিণী'ও বিহারের মফস্বল শহরের 
পটভূমিতে রচিত। পাত্র-পাত্ীরাও বিহারের দীর্ঘকালের স্থায়ী বাঙালী বাসিন্দা 
নতুবা বিহার প্রদেশেরই লোক । ফণীশ্বরের উপন্যাসের প্রেক্ষাপটও গ্রামীণ 
বিহারের পুণিয়৷ অঞ্চল । এই কারণে রেগুকে সতীনাঁথ ভাছুড়ীর জীবনদৃষ্টিতে 
প্রভাবিত এবং জাছুড়ীজীর কথাসাহিত্যের শ্োতের দ্বারা বাহিত ফুল বলে 
মেনে নিতে হয়। জেলে সতীনাথের জীবনচর্যা ফণীশ্বরকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করেছিল । তার.ম্বীকারোক্তি থেকে জান! যায় ঃ 


৯১৪৫ 


ফণী ঃ ৫ 


“জেলে আসার আগেই শুনৈছিলাম--মাহষের আসল চেহারা জেলের 
ভিতরে গেলে দেখতে পাওয়া! যায়। মুখোল খোল! আসল মানুষ । বাইরে 
থাকতে গলা ফাটিয়ে যাদের “জয়জয়কার করতাম তাদের সঙ্ষে জেলে মাক 
কয়দিন থেকেই মনের আদনে প্রতিষিত তাদের প্রতিমাগ্ুলো নিজেই ভেঙ্গে 
চুরমার হয়ে গিয়েছিল। অনেক শ্রদ্ধেয় মৃত্তিকে নিজের হাতে ভাঙ্গতেও 
হয়েছিল। ভাছুড়ীজীর সঙ্গে ওই তিন বছর থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল 
বলে জীবন-সংগ্রামের আঘাতে আমি কোনদিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাইনি ।৮+ 

গান্ধীবাদ, আঞ্চলিকতা, মাটির কাছাকাছি মানুষের প্রতি অকুত্রিম দরদ 
ইত্যাদি কঙেকটি মৌলিক বিষয়ে সতীনাথের সঙ্গে হিন্দী উপন্তাসিক 
ফণীশ্বরনাথের মিল আছে মনে হলেও ছ্বিতীয়জন যেমন কোনদিনই সতীনাথের 
মত মাজিত বৈদপ্ধ্যের অধিকারী ছিলেন না, ঠিক তেসনি সতীনাথ তার দীর্ঘ 
সাহিত্যজীবনে ফণীশ্বরের মতো জীবনবোধকে অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে 
পেরেছেন বলে মনে হয় না। 

প্রথর যুক্তিবাদী মন, তীব্র গাণিতিক বুদ্ধি, বস্তুনিষ্ঠ এবং অগাধ অভিজ্ঞতার 
সম্পদ নিয়ে ফণীশ্বর প্রেমচন্দ-যশপাল-নাগাজুপনের পর হিন্দী সাহিত্যের সিক্ত 
পরিবেশকে অগ্নিন্নাত করতে এসেছিলেন ।৮ হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যে তার 
আবির্ভাব আকম্মিক, কিন্তু সাহিত্যস্থট্ট-সম্ভাবনা বীজ আকারে অনেক পূর্বেই 
তার চিত্তে অঙ্কুরিত হয়েছিল। তাই উপন্তাস রচনা করার আগেও তিনি 
অনেক গল্প ও কবিতা রচন| করেছিলেন যা সে সময় অনেক পত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত হয়েছিল। তবে 'ঢেশড়াই চরিত মানস'-এ সতীনাথ ভাছুড়ী যে 
বস্তনিষ্ঠার সততা প্রদর্শন করেছেন, অবলীলাক্রমে হুমম পর্যবেক্ষণশক্তির 
সহায়তায় একটি গোীজীবনকে তাদের প্রবাদ-প্রবচন, ভাষার বিশিষ্ট ভঙ্গিমা, 
নীতিবোধ, সংস্কার, প্রথা সব কিছুর মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন, তার সঙ্গে যে 
হিন্দী উপন্তাসিক ফণীশ্বরের প্রথম উপন্যাঁদ “মৈলা আচল'-এর সাযুজ্য আছে 
একথ! অনস্বীকার্য । র 

প্রকৃতির দিক থেকে 'ঢেশাড়াই চরিত “মানসে বিহার প্রদেশের জিরানিয়া 
অঞ্চলের সঙ্গে 'মৈলা আচল'-এ বণিত পুণিয়া জেলার মেরীগঞ্জ-এর হুম্পষ্ট মিল 
আঁছে। উভয় উপন্যাসে একই অঞ্চলের তথ্যভিত্তিক অভিজ্ঞতাই বাস্তবতার 
ভিত্তি রচনা করেছে, তাই জির়ানিগ্নার ঢেশড়াই, মেরীগঞ্জের কালীচরণ 
উভয়েই তাদের লৌকিক জীবনচর্ধায় বিশ্বস্ত, কিন্ত 'সমাজবাদের 


৬ 


(:50০181151) ) বহিমূধী সমষ্টি চেতনায়'৯ 'মৈলা৷ আচলের কালীচরণ একটি 
বিশেষ শ্রেণীর প্রতীক-_সে এক শ্রেণীহীন, শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখে । 
পক্ষান্তরে €টেণড়াই চরিত মানসের' জিরানিয্া। অঞ্চলের অন্ত শ্রেণীর এক 
বিশেষ মানুষ ঢোশড়াই গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের অধিকার রক্ষায় নতুন নতুন 
আন্দোলনের কথ] চিন্তা করে। আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, 
লৌকিক জীবনে আচার, প্রবচন এবং সঙ্গীতের যে একটি বিশেষ তৃমিক। আছে 
সতীনাথ এবং ফণীশ্বর উভয়েই সে বিষয়ে অবহিত ছিলেন । তাই ঢেখড়াইয়ের 
বিয়ের 'পানকাটি' 'গোসাই জাগানো” প্রভৃতি স্ত্রী আচার যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে 
বূপায়িত, তেমনই রেণু “মলা অশাচলে" 'বিদ্ভাপত নাঁচ”-এর বর্ণন। করেছেন । 
এছাড়। “বিবাহ গীত", “ফল কাটার গান”, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রচলিত সাংস্কারিক 
গান, মুদঙ্গের ধ্বনি ইত্যাদির উল্লেখ করেছেন। এছাড়া বাকৃভঙ্গিমাতেও 
সতীনাথ ও ফণীশবরনাথ উভয়েই স্ব-স্ব অঞ্চলের সথচারু প্রতিনিধিত্ব করেছেন । 
তবে সতীনাথের সঙ্গে রেণুর যা কিছু সাধর্স্য তা এই বাস্তব চেতনাতেই 
নিহিত, অন্তরঙ্গ পরিচয়ে (জাতীয়তাবাদী সতীনাথ এবং সমাজ্বাদী 
ফণীশ্বরনাথের স্বধর্ম মানসিকতায় ) যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে, তা৷ সহজে অন্যান 
করা যায়। 

ফণীশ্বরনাথ রেণুর 'দীর্ঘতপ! “কিতনে চৌরাহে” রাজনীতিমূলক উপন্যাস । 
উভয় উপন্যাসের মধ্যে রাজনৈতিক উপাদান থাকলেও উভয়ের গঠনকৌশল 
এবং বক্তব্যের এত পার্থক্য যে উভম্ন উপন্যাসকে একই শ্রেণীভুক্ত কর! চলে না। 
তবে একথ! ঠিক যে “রেণু, তার রাজনৈতিক কর্মকালের সময়কার জনজীবনের 
অভিজ্ঞতা থেকেই “কিতনে চৌরাহে”, 'দীর্ঘতপা”, “মৈলা আঁচল", পরতী 
পরিকথা” উপন্যাসগুলির উপাদান সংগ্রহ করলেও এই চারটি উপন্যাসকে একই 
পর্ধায়ভূক্ত করা চলে না। “মৈলা আচল' ও 'পরতী পরিকথা” আঞ্চলিক 
উপন্যাস । অস্তাজ অস্পৃশ্ত একটা বিশেষ অঞ্চলের বিশেষ গোঠীরই চিন্তজাগরণের 
ইতিবৃত্ত নয়, সম্পূর্ণ ভারতের নিয্শ্রেণীর চিত্তজাগরণের ইতিবৃত্ত। এই ছুটি 
উপন্যাসের সঙ্গে সতীনাথ ভাছুড়ীর “ডেশড়াই চরিত মানস* (ছু পর্ব )-এর বহিরঙ্গ 
সাধুজ্যের কথা পূর্বেই বর্ণনা করেছি। “কিতনে চৌরাহে” 'দীর্ঘতপা' 
রাজনীতিমূলক স্বতঙ্্র ভাবনাপুষ্ট উপন্যাস। এ ছুটি উপন্যাসে সাধারণ মধ্যবিত্ত 
মানুষের রাজনৈতিক সত্যের অনুসন্ধান আছে। :রেণু'র এ ছুটি উপন্যাসের 
সঙ্গে সতীনাথের 'জাগরী* উপন্যাসের বহিরঙ্গের দিক দিয়ে মিল লক্ষ্য কর যায়। 


ডথ ৮ 


“পণ্ট,বাবু রোড+ “রেপু*র মনভ্তত্বমুূলক উপন্যাস। এই উপন্যাসটির সঙ্গে 
সতীনাথ ভাছুড়ীর “দিগত্রাস্ত' উপন্যাসের কিছুট] বহিরঙ্ষে মিল আছে।, 
আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতার কাহিনী । বিষাদ ও নৈরাস্ঠ 
থেকে সঙ্গপ্রান্তি ও আশায় প্রত্যাবর্তনের কাহিনী “রেগু'র “পণ্টুবাবু 
রোড' । পর্ণিয়া৷ জেলার “বৈরগাছী, গ্রামের অমলেন্দু রায়ের (লাটবাবুর ) 
বাড়ির নাম “ফুলবাগান+ | “বৈরগাছী'র রায় পরিবার-_এই পরিবারের 
লা্টরবাবু ( অমলেন্দু রায়), তার পিতা কমলবাবু ওভারসিয়র, লাট্ুবাবুর 
বড় দাদ! বিমলেন্দু রায়ের কন্যা বিজলী, ছোটভাই নির্ধলেন্দু রায়ের পুত্র 
ঘণ্টা, কন্যা ছবি, সেই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ উকিল ভোল! সহায়ের কন্যা কুস্তল! 
ও ছবির বর্তমান প্রেমিক গোধনের কাহিনী । এই উপন্যাসের কাহিনী 
বাইরের জীবনের নয়, অন্দরমহলের কাহিনী । কুস্তলা, তার পূর্ব প্রেমিক 
গোধন, পণ্ট,বাবুং ছবি, বিজলী কীভাবে তারা পরম্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে 
পড়েছেন, কীভাবে তাদের মাঝে দেওয়াল গড়ে উঠেছে-_তার কাহিনী গড়ে 
উঠেছে এই উপন্যাসে । সেই দেওয়াল দুরতিক্রম্য বলে মনে হয়েছে। উপ- 
ন্যাসের নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ। উপন্যাসকার পণ্টবাবুর চরিত্র যে রূপে চিত্রিত 
করেছেন তা- একটা! বিশেষ যুগের প্রতিনিধি । পণ্ট,বাবুর শক্তি ও সম্পন্নতা 
অন্য কথায় তাঁর সাফল্যের রহন্তই তাঁর জীবনদর্শন। পন্ট,বাবুর কাছে প্রেম শুধু 
সেক্স মাত্র, নারী কেবলমাত্র ভোগের জন্য। তাঁর কাছে নারী ও পুরুষের 
প্রণয়ের কোনে। রোমার্টিক মূল্য নেই। নারীর প্রণয় টাক! দিয়ে কেনা যায় । 
তাই তিনি অনেক ধন অর্জন করেছেন, দীর্ঘ ৬০ বছর ধরে এই বৈরগাছীতে 
তিনি দাদাগিরি করেছেন । অনেক ভাল ভাল ঘরের প্রতিষ্ঠিত লোকের মেয়ে 
বৌদের সঙ্গে রাত কাটিয়েছেন । তার কাছে রাজনীতির কোনো আদর্শ 
নেই, শুধুমাত্র কাজে লাগানোর একট মাধ্যম । 

পপণ্ট বাবু কী নজর মে সভী শতরঞকে প্যাদে হৈ-ফীল হৈ, ঘোড়ে হে» 
কিন্তী ঠৈ। লাটবাবু, বিজলী, গোধন, মেহতা, কুস্তলা, ফেলা, ছবি__সভী & 
সারী ছুনিয়। শতরঞ্চ কে কালে-সাদে ঘর, চৌকোর স্বয়ারৌ৷ মে বিভক্ত। 
কহী বিজলী হে, কহী গোধন।”১০ 

স্বাধীনতার পর ভারতীয় সমাজে পারিবারিক ও ব্যকজিগত জীবনে মানুষ, 
যে আদর্ণে চলেছে__তাই পন্টুবাধু রোড।১১ স্বাধীনতার পর বর্তমান 
ভারতীয় সমাজ যে পথে চলেছে তার নিপুণ নির্মম নির্মোহ বিশেষণ এই: 


০৫ 


উপন্যাস । ঘটনার পর ঘটন] গেঁথে যাওয়া নয়, ঘটনার আড়ালে যে মন কাজ 
করে চলেছে তারই ধাপে ধাপে বিশ্লেষণ, আপাত তুচ্ছের মধ্যে বড় কিছুর ইশাক্ষা 
রেখে যাওয়া এভাবেই চলেছে 'পন্ট,বাবু রোড? । 

রেণুর 'জুলুস, উপন্যাসটিকে মনস্তত্বমূলক রাজনৈতিক উপন্যাপরূপে 
চিহ্নিত করা যায়। ন্বাধীনতালাভের পর দেশের যে পরিবর্তন হয় তারই 
সজীব চিত্র 'জুলুস' উপন্যাস। সাম্প্রদায়িকতা, প্রান্তিকতা, জাতিবাদের 
সংকীর্ণতাতে যে সময় ভারতে একদিকে দাবানল জলছে, অপরদিকে পুঁজিবাদের 
ষড়যন্ত্রে একশ্রেণীর মানুষ শোষিত হচ্ছে তারই পটতৃমিকায় রেখু রচন! 
করেছেন 'জুলুপ' উপন্যাস। দেশবিভাগের পর উদ্বান্তদের যে সমস্য। আমাদের 
দেশের মধ্যে, তাদের যে ভিড় সেই ভিড়েরই এক সদশ্যরূপে 'রেধু, নিজেকে 
মনে করেছেন । সেই উদ্বান্তদের পাচমিশ!লি জনতায় নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে 
সেই ভিড়েতেই হারিয়ে যেতে চেয়েছেন । এই উপন্যাস রচনার ভৃমিকাতে 
তিনি বলেছেন : 

“মহ জুলুস কহ জা রহা হৈ, য়ে লোগ কোন হে, কহা জা রহে হে, ক্যা 
চাহতে হৈ, মৈ নহী জানতা। ইস মহা কোলাহল মে আপনে মুহ সে 
নিকাল! হয়৷ নারা মুঝে স্থনাই নহী পড়তা। চারৌ ওর এক ববওর মওা 
রহা হৈ, ধুলকা। ইস ভীড় সে নিকল, রাজপথ কে কিনারে স্থসজ্জিত 
'বালকোনী' মে খড়া হোকর জুলুদ কো দেখনে কী চেষ্টা কী হৈ, কিন্তু ইস 
ভীড় সে অলগ হোনে কী সামথ্য মুঝমে নহী। ইস জুলুস মে চলনেবালে 
নর-নারিয়ে! সে-_অপনে আপপাস কে লোগো সে পরিচয় নহী। লেকিন 
উনকী মায়া-মমতা৷ সে মৈ ছিটককর অলগ নহী হো সকতা 1৮১১ 

'রেণু'র জীবন পর্যালোচনা করলে দেখ! যায় তিনি কোন ভাবাবেগের 
ত্বারা পরিচালিত হয়ে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করেননি । তার দেশভক্তি 
আবেগের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তিনি স্থচিস্তিতভাবে কর্তব্যবোধের 
তাড়নায় দেশভক্তির ' সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন । সবচেয়ে বড় কথা তিনি 
মননশীল ছিলেন এবং মান্ষের প্রতি তার অসীম মমত্ববোধ ছিল। এই দুটি 
গুণই তাকে বাস্তবনিষ্ঠ করে তুলেছে । 

ফণীশ্বরনাথ “রেণু, দেশবিভাজনের পটতৃমিতে উদ্বাস্ত বাঙালীদের করুণ 
মর্মাস্তিক জীবনকাহিনী নিয়ে 'ছুলুস' উপন্থাস রচনা করেছেন। পক্ষান্তরে 
প্রবাসী বাঙালী সতীনাথ ভাচুড়ীও উদ্বাত্ত বাঙালীদের সমন্কা দেখে বিচলিত 


৬৪ 


হয়েছেন, সতীনাথ লিখেছেন- . 

"এক বৈচ্যুতিক শক্তি সহস! দেশশুদ্ধ লোককে ৪ ও দিশাহারা 
করিয়া দিয়াছে । যেখানে যাও, মনে হইতেছে যেন পাগল] গারদের ফাটক 
খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে । বিক্ষুব অথচ নেশাগ্রস্ত জনতা, কি করিবে ভাবিয়া 
উঠিতে পারিতেছে ন1।” 

এই অবস্থার সঙ্গে সতীনাথের ন্যায় ফণীশ্বরনাথ রেণুরও আত্মিক যোগাযোগ' 
ছিল। এক কথায় বল! যায় বাস্তব জীবনের. অভিজ্মতাই উভয়কে এই অবি- 
স্মরণীয় সথ্টির প্রেরণা যুগিয়েছে। 

সতীনাথের “অচিন রাগিণী” ও “চিত্রগ্তপ্তের ফাইল” উপন্তাসের সঙ্গে 'রেণু'র 
'জুলুম' উপন্যাসের কিছুটা] মিল লক্ষ্য করা যায়। তবে কাহিনী ও বিষয়বস্তর দিক 
দিয়ে অমিলটাই বেশী। সতীনাথ ভাছুড়ী মূলতঃ মনস্তাত্বিক লেখক ছিলেন। 
পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের যে ধারাটি সে সময়কার সাহিত্যে বিশেষভাবে সমাদৃত 
ছিল, তিনি ত| স্থকৌশলে এড়িয়ে গেছেন । একদিকে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধারা 
অপরদিকে মার্কসীয় সমাজবাদ ফণীশ্বরনাথ রেণুকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করেছিল। নরনারীর জৈব সম্পর্কের অকপট আলোচনায় 'রেণু' কিছুটা! 
ছুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সতীনাথ ভাছুড়ী এদিকে 
একেবারেই যাননি । তার জীবনদর্শন অনেক ব্যাপকতর ছিল। ধজাগরী', 
“টেশড়াই চরিত মানস*, “সংকট', “চিত্রগুপ্তের ফাইল", “দিগবত্রান্ত”, প্রসৃতি 
উপচ্তাসগুলির বিষয়বৈচিত্র্য একথাই প্রমাণ করে। এদিক দিয়ে হিন্দী 
উপন্তাসিক ফণীখবরনাথ “রেণু'র সঙ্গে তার দুস্তর ব্যবধান। “রেখু, তাঁর 
প্রত্যেকটি উপন্তাসে বিশেষ করে 'পণ্ট্‌বাবু রোড”, 'দীর্ঘতপা' উপন্যাসে যৌন 
মনস্ত্ব উদ্ধাটনে ফ্রয়েডীয় চিন্তাধার। গ্রহণ করেছেন, অপরদিকে মার্কশীয় 
সমাজবাদ ও গান্ধীবাদকে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক মনোভাব ও ঘুক্তিবাদের প্রাধাস্ক 
দিয়েছেন । 
তবে একথা ঠিক যে, সতীনাথ ভাদুড়ী তার জাগরী উপন্থাসে একদিকে 
মার্ষসবাদ এবং অপরদিকে গান্ধীবাদ এই ছুটি আধুনিক চিন্তার অবতারণ। 
করেছেন। কিন্ত তার হুট অন্ত কোন উপন্যাসে এই মার্কলবাদ ও গাক্ধী- 
বাদের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র “চেশড়াই চরিত মানসে” তিনি 
“চেণড়াই-এর মাসিক পরিবর্তনে গান্ষীবাদের প্রসঙ্গ এনেছেন। কিন্ত 
এই চিন্তার নিরবচ্ছি্ন শ্লোতোধারা সতীনাথ ভাছুড়ীর আর কোন উপন্তাসে 


থড 


প্রবাহিত হয়নি, ফলে তাকে কোন একটি বিশেষ সংজ্ঞায় চিহ্নিত করা 
যায় না। সতীনাথ ভাঁছুড়ীর উপন্যাসের সঙ্গে ব্রেণুর রচনার বিষয়গত 
সাদৃশ্ঠ থাকলেও উপন্যসের আন্তরধর্ষে বিশেষ পার্থক্য আছে। সতীনাথের 
উপন্তাপের উপর পাশ্চাত্য যে প্রভাবটি সর্বাপেক্ষা! অধিক কার্যকর হয়েছে_ 
তা হল রূপের বৈচিত্র্য । প্রচলিত ধারায় তিনি কাহিনী অথবা চরিত্র বর্ণনা 
করেননি । একই সঙ্গে একাধিক পাত্র-পাত্রীর মনে চিন্তার আবর্ত স্থষট 
করেছেন, কাহিনীর সময়সীম। মাজ একদিন (“জাগরী' উপন্যাস )। তিনি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনাবিন্যাসে কালাহুক্রম মেনে চলেননি। সতীনাথের 
উপন্যাসের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা এবং চরি্রস্থষ্টিতে অন্তম্ুখিনতার ঝৌক। 
পক্ষান্তরে ফণীশ্বরনাথ রেণু প্রচলিত ধারায় কাহিনী এবং চরিত্র বর্ণনা করেছেন। 
তবে একট! দিক দিয়ে উভয়ের উপন্যাসের একট বড় মিল যে উভয়েই 
সংবেদনশীল লেখক ছিলেন । আর উভয়ের উপন্যাসের আর একটি বৈশিষ্ট্য যা 
সহজেই আমাদের চোখে পড়ে তা হলো বক্তব্যের প্রাধান্ ৷ উভয়েই কাহিনীতে 
বক্তব্যের £প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় সচেতন হওয়ার জন্য উপন্যাসের 
অন্তান্ত উপাদান বিশেষ স্থান করে নিতে পারেনি । তবে “একই কালে, 
একই দেশে জন্মালে বিষয়ে, অভিজ্ঞতায় ও সাহিত্য চেতনায় এক আধটু 
সহধন্িতা থাকবার কথা, কতকটা অনুকরণীয় 1”১৪ 

সতীনাথ ভাছুড়ী ও ফণীশ্বরনাথ রেণুর এই বৈশিষ্ট্যসযূহ বিচার করার 
জন্য উভয়ের উপন্যাসগুলিকে আমর! কয়েকটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছি। 
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চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
আঞ্চলিক উপন্যাস 


আঞ্চলিক উপন্যালরূপে আমরা সেইসব উপন্যাসকে চিহ্নিত করতে পারি, 
যেসব উপন্যাসের হ্ষ্ট চরিত্রগুলি একট। বিশেষ পরিবেশের সত্বার প্রতীক 
হয়ে ওঠে। সেসব চরিত্রের মনস্তাত্বিক ও ঘটনার ক্রিয়া-গ্রতিক্রিয়া সেই 
বিশেষ আঞ্চলিক ভিত্তির প্রতিশ্রতি হিসেবে দেখা দেয়। তখনই সেসব 
উপন্তাস বিশেষ অঞ্চলের হয়ে ও দেশ-কালের গণ্তী অতিক্রম করে যায় । 

বিশ্বসাহিত্যের বিস্তৃততর প্রাঙ্গণে 'আঞ্চলিক উপন্যাস” একটি বহুল পরিচিত 
বিষয় । বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় বহু বরেণ্য কথাপাহিত্যিক কালজয়ী আঞ্চলিক 
উপন্যাস রচনা করেছেন। উনবিংশ শতকের প্রথমেই ইংরেজী সাহিত্যে 
আঞ্চলিক উপন্যাসের হৃষ্টি। ১৮** সালে মেরিয়া এজবর্থ-রচিত 'কৈসিল 
রেকরেন্টকেই (£২9819081 ০৬৩1) সর্বপ্রথম আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে 
অভিহিত কর! হয়। এই উপন্যাস মেরিয়া সুদুর আয়ারল্যাণ্ডের একটি 
গ্রামের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস রচনা করেন--যা এ'র পুর্বে ইংরেজী সাহিত্যে 
কেউ করেননি । যদিও “কৈসিল রেকরেণ্ট'-এর মধ্য দিয়ে ইংরাজী সাহিত্যের 
একটা নৃতন দিকের স্থচন। হয়েছে, ইংরাজী উপন্যাস সাহিত্যের গতান্গতিকতা! 
ভঙ্গ হয়েছে কিন্তুএ উপন্যাসকে সার্থক আঞ্চলিক উপন্যাসরূপে চিহ্নিত করা 
যায়না। তবু ৬2105: 4১18 “কৈসিল রেকরেপ্ট'-কে ইংরেজী সাহিত্যের 
মহত্বপূর্ণ উপন্যাসরূপে অভিহিত করেছেন । 

মেরিয়ার পর পাশ্চাত্য উপন্যাম সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্যাসের লেখক 
রূপে 1৪1৩: ৪০০%৮এর নাম উল্লেখ করা যাঁয়। তিনি তার হ্ষ্ট উপন্যাসে 
স্কটলযাণডের জনজীবনের প্রচলিত রীতি-নীতি, প্রথা-পরম্পরা, আচার-সংস্কারের 
জীবস্ত চরিত্র অঙ্কন করেছেন। স্কট মূলতঃ এঁতিহাসিক উপন্যাসকার কিন্ত 
এঁতিহাসিক পরিবেশ অস্কনে তিনি আঞ্চলিকতাকে আশ্রয় করেছেন । অতএব 
ওয়ালটার স্কট-এর উপন্যাসে আঞ্চলিকতা একটি বিশেষ তত্বমাত্র, তার শষ 
উপন্যাসগুলিকে সামগ্রিক বিচারে আঞ্চলিক উপন্যাসব্পে অভিহিত করা 


বায় না! 


নও 


পাশ্চাত্য উপন্তাস সাহিত্যে আঞ্চলিক উপন্াসের ক্ষেত্রে হেমিংওয়ে এবং 
টমাঁপ হাড়ি সার্থক ও যথার্য আঞ্চলিক উপন্াসকাররজ্ূপ স্বীকৃত। হেমিংওয়ে 
বিখ্যাত 010 1020 ৪100 (89 56৪১ উপন্যাসে কিউবার সামুদ্রিক পরিবেশের 
যে চিত্র অঙ্কন করেছেন তাতে. নোবেল পুরস্কারের মাধ্যমে আঞ্চলিক উপন্তাসের 
জগতে স্বীরকতিলাভ করেছেন । টমাস হাঁডির (১৮৪*-_-১৯২৮) প্রথম আঞ্চলিক 
উপন্যাস "15 [২6০ ০0? 0৩ ৪6৮০ (১৮৭৮), এর পর তিনি প্রায়, 
শতাধিক আঞ্চলিক উপন্তাস রচনা করেন ।১ 

মানুষের বিচিজ্রতর সমন্তা, জীবনের বন্থ জটিলতা, মানবমনের অপার রহম, 
নরনারীর পারম্পরিক সম্পর্ক, সংঘাত, সামাজিক নান। জটিলতার আবর্তে 
অস্কৃশিত মানবজীবন, ব্যক্তিত্বের সংঘাত, সমাজধর্ম, প্রকৃতির বিচিত্র লীলা, বন্যা, 
খরা, ঝড় প্রভৃতিকে কেন্দ্র করেই উপন্তাসের বিষয়বস্ত গড়ে ওঠে। বিচিত্র 
পরিবেশে মাহুষের বৈচিত্রপূর্ণ পরিচয় দান করাই খঁপন্যাসিকের কাজ। এই 
মানুষের পরিচিতির সম্পূর্ণতা আনতে জেখকর! অনেক সময়ই তার 
পারিপাস্বিকতাকে অস্বীকার করতে পারেন না। তাই মান্্ষের আস্তর্জাতিক 
পরিচনন থাকলেও আঞ্চলিক বৈশিই্য তার জীবনের অক্ষীভূত হয়ে পড়ে । 
প্রত্যেক দেশেরই প্রকৃতি ভিন্ন । কোন বিশেষ দেশের পরিচয় ধরা পড়ে সেই 
দেশের ভৌগোলিক বৈশিষ্টোর উপর। মানুষও সম্পূর্ন হয় তার অঞ্চলের 
বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে। তাই যে-কোন দেশের যে-কোন ভাষার উপন্তাসেই 
বাস্তবতার প্রয়োজনে কিছু পরিমাণে আঞ্চলিক গুণ পরিস্ফুট হয় অর্থাৎ 
উপন্ভাসের পাত্র-পাত্রীর চরি্রচিত্্রণে প্রত্যেক বিশ্বস্ত ওপন্তাসিকের উপন্তাসে 
আঞ্চলিক দোষগুণগুলি প্রাতিফলিত হয় ।২ ্‌ 

পাশ্চাত্য সাহিত্যের সভায় বাংল! সাহিত্যেও কয়েকটি আঞ্চলিক উপন্যান 
রচিত হয়েছে। তার মধ্যে শৈলজানন্দের ' 'কঃলাকুঠির দেশ' মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্সানদীর মাঝি বিতৃতিভূধণ বন্্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক', 
তারশিঙ্কর বন্দ্যোপাধায়ের হান্থুলিবাকের উপকথা, সতীনাথ ভাছুড়ীর 
“চেশড়াই চরিত মানস+ (ছুই খণ্ড) উল্লেখযোগ্য ৷ এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথের ছোট 
গল্পে, বাংল! পল্লীজীবনের রূপকার হিসাবে শরৎ্চন্দ্রের রচনায় হুগলী জেলা, 
মনোজ বস্ত্র রচনায় দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন ও বাদ অঞ্চল সহ খুলনা-যশোহর 
জেলার চিত্র পাওয়া যায়। বনফুলের রচনায় পাই বিহারের গ্রামর্জীবনের 
কিছু খগচিত্র। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সতীনাথ যে অর্থে আঞ্চলিক ছিলেন, 


এডি. 


উল্লিখিত কোন লেখকই নেই অর্থে আঞ্চলিক নন। কারণ শুধুমাত্র আঞ্চলিক 
উপন্তান হিসাবেই «ঢেশড়াই চরিত মানসে'র সমকক্ষ উপন্যাস বাংল! সাহিত্যে 
দ্বিতীয়টি রচিত হয়নি। অঞ্চলচেতনা এই উপন্তাসের মর্মস্বলে গ্রথিত। 
বাংলায় রচিত অন্যান্ত স্বীকৃত আঞ্চলিক উপন্যাসগুলির সঙ্ষে এর একটা প্রভেদ 
আছে ।.**ভাষায়, ভাবে, কথায়, ইডিয়ামে, আচরণে লোক সমাজের সকল 
দিকের পরিচয় ঢেশড়াই চরিত মানসে সযত্বে বিধিত। বাঙ্গালী আঞ্চলিক 
সাহিত্যের ধারায় নিশ্চগ্তই “টেশড়াই চরিত মানস" তাই অগ্রগণ্য । আঞ্চলিক 
সত্যের উপর পপগ্মানদীর মাঝি'ও এতটা নির্ভরশীল নয়_-.তাতে পদ্মানদীল্গ 
আবহাওয়া এত গুরুতর, অপরিহার্য ও নয়; *হাস্থলী বাকের উপকথা”ও নয়- 
উত্তররাঢ়ের ভাষা-ভাব-কর্ম অনিবার্ধভাবে করালী ও বনওয়ারী হৃষ্টি করে 
না) ও স্থবোধ ঘোষের শতকিয়াও নয় ।--ওসব উপন্তাসে আঞ্লিকত1 কতকট। 
আভাসিত করাই লেখকরা নিজেদের প্রয়োজন মনে করেছিলেন, তাতেই 
তাদের উদ্দেশ্ত সি্ধ হয়েছে । কিন্তু ণডেড়াই চরিত মানসে, আঞ্চলিকতা। 
বাতাবরণ নয়, আবহাওয়। নয়, আঞ্চলিকতাই উপন্তাসের বিষয়বস্ত, কথা ও. 
জিরানিয়ার জীবন-ধর্মের বিবরণ ; বিশেষ অঞ্চলের স্বাদ-গন্ধ-ভাষা-ভাব মিশে 
সার্থকভাবে তা স্ষ্ট হয়েছে । জীবনচর্ধযার প্রতি এরপ বিশ্বস্ততা ছাড়া এ 
স্বাদ্‌-গন্ধ লাভ করা যেত না ।১ৎ 

সতীনাথ ভাছুড়ীর আঞ্চলিক উপন্তাসের সঙ্গে হিন্দী ওঁপন্যাসিক “ফণীশ্বর- 
নাথ রেণুর উপন্যাসের কিছুট1 সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা যায়। তারাশস্কর, মানিক, 
শৈলজানন্দ, বিভূতিভূষণ ও হিন্দী আঞ্চলিক উপন্যাসের সঙ্গে 'রেগু'র রচনাগুলির 
তুলনা করলে সতীনাথের আঞ্চলিকতার বিশিষ্টতার ম্বরূপটি নির্ধারণ 
করা যাবে। 

আঞ্চলিক হিন্দী উপন্যাসের কিছুটা পরিচয় উপন্যাসকার প্রেমচন্দ,বৃন্দাবনলল 
বর্ষা এবং নিরালার রচনাতে পাওয়া যায়। এর পরবর্তী সামাজিক; এঁতিহাসিক 
এবং রোমান্টিক হিন্দী উপন্তাসগুলিতেও ঘটনা, চরিত্র ও ভাষার মধ্য দিয়ে, 
আঞ্চলিকতার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু প্রকৃত আঞ্চলিক হিন্দী উপন্তাস 
রচিত হয় ১৯৪৭-এর পরে $ অর্থাৎ বাংলা আঞ্চলিক উপন্তাসের অনেক পরে, 
স্বাধীনতার পর হিন্দী আঞ্চলিক উপন্যাস রচিত হয়। হিন্দী সাহিত্যের প্রথম 
আঞ্চলিক উপন্যাস নাগাঙ্্ুনের রচিত প্রতিনাথ কী চাচী (১৯৪৮ )৮ 
এরপর নাগার্্ণনের আরো! তিনটি উপন্যাস 'বলচনমা' (১৯১২), 'নঈপৌধা+ 


৭৫ 


(১৯৫৩) এবং দদুখমোচন (১৯৫৬) আঞ্চলির উপন্তাসক্কপে অভিহিত ।"৪ 
'নাগার্ভনের রচিত 'রিতিনাথ কী চাচী” উপন্তালে মিখিলার প্রাচীন পরম্পরা 
এবং স্থজলা-ন্থফলা-শস্তশ্তামল। ধরিত্রীর বর্ণনা আছে। এঁ অঞ্চলের সামাজিক 
কদর্ষতা, অন্ধ সংস্কারগ্রস্ততার মধা দিয়ে জন-জীবনের দয়নীয় অবস্থার যে বর্ণন! 
নাগাজ্ম দিয়েছেন তাতে মিথিলা অঞ্চলের একটা সজীব চিত্র উদ্ঘাটিত 
হয়েছে। 'নঈপৌধা, উপন্তাসে নাগাজন বিহারের নৌগছিয়া! অঞ্চলের 
সীমিত পরিধির এক বিশেষ সামাজিক সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করেছেন। 
“ছুধমোচন” উপন্তাসে বিহারের কৈমা-কেহিলী গ্রামের আঞ্চলিক রূপ উদ্ধাটিত 
হয়েছে । নাগার্জুন 'বলচনম।' উপন্তাসে ভৌগোলিক সংহতি এবং কাহিনীর 
বিবর্তনে স্থানীয় পাত্র-পাত্রীর চরিত্র গভীর সহাগুতৃতির সঙ্গে অঙ্কিত করেছেন 
এবং লোকভাষার প্রয়োগ করেছেন । এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে দারভাঙ্গা 
অঞ্চলের পল্লীজীবনের চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। সবদিক দিয়ে বিচার করে 
নাগাজুনের বিলচনমা' উপন্তাসকে আঞ্চলিক উপন্তাসরপে অভিহিত 
করা যায় ।£ 

হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যের জগতে ফণীশ্বরনাথ “রেণু'র “মৈলা আচল" প্রথম 
সর্বাধিক আঞ্চলিক লক্ষণাক্রান্ত উপন্য'স। মানুষ ও প্ররুতির স্থগভীর একাত্মতা 
এবং বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞত জনজীবনের যে নিবিড় অন্তরঙ্গ চিত্র 
“রেণু'র স্থই “মৈলা অচল" ও 'পরতী পরিকথা” এই ছুই উপন্যাসে, তার তুলনা 
সমগ্র হিন্দী কথাপাহিত্যে বিরল। ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'ই সর্বপ্রথম “আঞ্চলিক' 
বের ব্যবহার তার “মৈল! অ'চিলে'র ভূমিকাতে করেছেন | বিহার রাজের 
'পুণিয়। জেলার মেরীগঞ্জ গ্রামের ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে, 
খরেছেন এই উপন্যাসে । চিত্রিত করেছেন এ অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষের 
দুঃখ-ছূর্শা, আচার-আচরণ, প্রথা-পরম্পরা, শোষক-শোধিতের ইতিবৃত্ত । “মৈলা 
আচল' উপগ্তাসের তৃমিকাতে রেণু লিখেছেন-- 

“ইসমে ফুল ভী হৈ, শূল ভী হৈ)ধুলভী হৈ,গুলালভী)কীচড় ভীহে, 
চন্দন ভী-_স্দারত| ভী হৈ, কুরূপতা ভী--মৈ কিপী সে ভী দামন বচাকর 
নিকল নহী পায়া ।» 

£মৈলা আচলে" শুধু মাহ্ষ ও প্রক্কতিই নয় “মেরীগঞ্জ দিনরাত 
ধুলিকপা পর্বস্ত চিত্রিত হয়েছে। “রেণু'র “পরতী পরিকথা'তেও 
পুণিয়! অঞ্চলের 'পরানপুর' গ্রামের কথা৷ বণিত হয়েছে। একদিকে পতিত 


খভ 


জমি অন্তদিকে ক ক্রিষ্ট গ্রামবাসী । নৃতন তৃবন্দোবস্ত আইনে এদের মধ্যে, 
একটা বিরাট আলোড়ন স্টি হয়েছে । এই উপন্যাসের সামাজিক" এবং রাজ- 
নৈতিক জীবন মূলতঃ ভূমিকেন্দ্রিক ॥ সবকিছু এত যথার্থ এত বাস্তববাদী যে 
প্রসিদ্ধ সমালোচক মন্তব্য করেছেন-_ 

"জান পড়তা হৈ কি কোসী অঞ্চল কী কুছ বর্ষো কী সারী জীবন গতি 
উপন্যাস মে উঠাকর রখ দী গঈী হৈ।”? ৰ 

হিন্দী উপন্তাসের জগতে সার্থক ও যথার্থ আঞ্চলিক ওঁপন্তাসিকরু 
ফণীশ্বরনাথ রেণুকেই অভিহিত কর] হয়। 

বাংলা ও হিন্দী আঞ্চলিক উপন্তাসের প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হিন্দী, 
আঞ্চলিক উপন্যাস রচন। হওয়ার বহু পৃবেই বাংলা আঞ্চলিক উপন্যাস প্রতিষিত, 
হয়েছিল। হিন্দী বাংলার প্রতিবেশী ভাষা। অতএব বাংল! আঞ্চলিক 
উপন্থাসের গ্রভাব হিন্দী উপন্যাসের উপর পড়েছে একথা অস্বীকার করা যায়, 
না। সতীনাথ ভাছুড়ীর “ঢেড়াই চরিত মানস'এর প্রভাব ফণীশ্বরনাথ রেণুর 
“মৈলা আচলে'র :উপর কতটা আছে এ সম্পর্কে আলোচনা কর] দরকার । 
সতীনাথ-পূর্বরর্তী আঞ্চলিক ওঁপন্যাসিকদেরও কিছুটা প্রভাব রেণুর পূর্ধবর্ত 
ুপন্যাসিকদের মধ্যে দেখ। যায়। বাংল! কথাসাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 
সবপ্রথম আঞ্চলিক উপন্যাসের বিকাশ ঘটান। কয়লাখনি অঞ্চলের 
শ্রমিকদের আধিক দুরবস্থা ও দাম্পত্য জীবনের অশাস্তির সজীব বাস্তব চিত্রণের 
মধ্য দিয়ে তিনি একটি বিশেষ ধরনের রচনার হ্ুত্রপাত করেনু-। এ বিষয়ে 
তার কৃতিত্ব পরবর্তীকালে অনেকেই স্বীকার করেছেন ।” 

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কমলাকুঠি অঞ্চলের অধিবাসী । তার পৈতৃক 
বাসতৃমি রূপসীপুরে ও মাতামহের বাস বর্ধমান জেলার অগালে। তার 
বিষ্ভালয় জীবন অতিবাহিত হয়েছে মাতুলালয়ে- অগডালে। অগ্ালের 
অদূরে রাণীগঞ্জে-উখড়া-দিশেরগড় শিল্পাঞ্চল । 

শৈলজানদদ ব্যক্তিগতভাবে এইসব অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে আশৈশব 
পরিচিত । এখানকার কুলি-কামিনদের জীবন তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন । 
তাই তার অভিজ্ঞতা ও এখানকার পরিবেশের প্রভাব তার গল্প-উপন্যাসপ্তলিতে 
যে পড়েছে তা তিনি অস্বীকার করেননি । তিনি নিজে তার সাহিত্য- 
সাধনার সম্পর্কে বলেছেন- 

“কয়লাঞুঠির দেশ ॥ রবিবার দ্দিন ছুটি পেলেই দুজনে ( অন্যজন নজরুল )' 
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ছুটি খাতা হাতে নিয়ে চলে যাই বহু দূরে। একদিন কয়লাুখাদের পাশে 
সাওতালী কুলি ধাওড়ার কাছে আমর! বসে বসে গল্প করছি আমার বেশ মনে 
আছে.দূরে প্রকাণ্ড চিমনির মুখে ধেশায়া৷ উঠছে, মুখে হেড গিয়ারের চাকা ঘুরছে, 
তার উপর পড়ন্ত স্র্যের আলো এপে পড়েছে, ঢং ঢং ঘণ্টা বাজছে, মাটির নীচে 
থেকে কয়লা বোঝাই টয় গাড়ী উঠছে। দুরে একটি আম বাগানের পাশে হঠাৎ 
কোথায় যেন মাল বেজে উঠলো । এই সব মিলিয়ে আমার মনের মধ্যে একটি 
অপূর্ব ভাব জাগলো যে আমি আর কিছুতেই ভুলতে পারলাম ন]। বাড়ী 
ফিরে এসেই গল্প লিখতে বসে গেলাম''*আমার গল্পের সর্বপ্রথম পরিমণ্ডল 
কয়লার খনি এবং চরিজ্ররা সব সাঁওতাল কুলি মজুর 1”৯ 

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা যায় যে লেখকের কাছে করলাখনি শ্ধু 
গল্পের পরিমগুলমাত্র কিন্তু অন্তরাত্মা নয়। তার চেতনায় অঞ্চলচেতনার ছুটি 
বূপ--একটিতে রাণীগঞ্জের কয়লাখনি ও তার আদিমতা, অপরদিকে রাঢ় 
অঞ্চলের গ্রাম্যজীবন এবং পল্লীবাংলার চিরন্তন বূপ। ডঃ স্থকুমার সেন মন্তব্য 
করেছেন -- 

*স্থান-কাল-ভাষা পরিবেশের পৌষ্ঠব, যাহাকে ইংরেজীতে বলে “লোকাল 
কালার” তাহা শৈলজানদ্দের গল্পে পরিপূর্ন ভাবে দেখা গেল ।”১০ 

কিন্ত তথ্য ও বিষয়ের রূপায়ণে নিষ্ঠা শৈলজানন্দের ছিল না। তাই বাস্তব 
চেতনার কষ্টিপাথরে তার অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্যটি ছেড়ে গেছে । তাই- 

“শৈলজাননের গ্রথমা জীবন ও কয়ূলাখনির জীবনের ছবি হয়েছে অপরপ-_ 
কিন্তু ছবিই হয়েছে । বৃহত্তর জীবনের সঙ্গে এই বাস্তব সংঘাত আনেনি ।৮১১ 

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পল্মানদীর মাঝি” উপন্যাসটি আঞ্চলিক উপন্যাসের 
দিগন্ত স্পর্শ করলেও কোনও বিশেষ আঞ্চলিক পরিবেশের মধ্যে তিনি তার 
সাহিত্যন্থিকে সীমাবদ্ধ রাখেননি । অর্থাৎ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
সাহিত্যপ্রেরণা কোন স্থানিক চেতনাসভ্ভৃত নয় । -তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্য- 
জীবনে বাস্তবতার অনুসন্ধান করেছেন। তাই বিভৃতিভূষণের সাহিত্যে দক্ষিণ- 
চব্বিশ পরগণা ও যশোহর এবং তারাশস্করের সাহিত্যে রাঢ় অঞ্চল যেমন আচ্স্ত 
পুনরাবৃত্ত হয়েছে মানিকের রচনায় কখনই তা হয়নি । তবে "পল্মানদীর মাবিং- 
তে আঞ্চলিক জীবন চিত্রণে, প্রকৃতি ও মানুষের নিবিড় একাত্মতার বিশ্লেষণে 
তিনি যে বাস্তব দৃষ্টিজঙ্গীর পরিচয় দিয়েছেন তা অবিন্বরণীর৭ 'পগ্মানদীর 
মাঝি" উপন্যাসে পক্মানদী এবং তার তীরবর্তী মাঝিদের যে জীবনকথা অস্কিত 


শ্৮ 


হয়েছে তাতে অঞ্চলচেতনা1 অনেক বেশী বান্ময় এবং বিশ্বস্ত । এ প্রসঙ্গে 
বুদ্ধদেব বন্থুর মন্তব্য শরণ করা যায় ;__ 

“1815 289 85089111515 %/615 10001) 17016 (1081 & 0091 
88018, 0116% 1915 2130101961 10112000106 00100, 1015 ৬1118868, 
06501109010 1101%91581 (61105, 91615 56 01981 1) 5551 10০81 
(980016১1019 0001 09০0016 816 170 ৮1126 0106 110151 (10081) 
01 01191091115 11110917095 ৫10 0706 0011110 006 01301081801 00৩ 
ড/11161,১১২ 

সতীনাথ ভাছুড়ীর উপন্যাসে আঞ্চলিকত৷ আলোচনার স্থত্রপাতে স্বাভাবিক- 
ভাবেই এ প্রশ্ন জাগে যে, সতীনাথকে কি তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ ব৷ মানিক 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরপুরুষ বলে গণ্য করা যায়? না, তিনি নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ? 
এ প্রসঙ্গে আমাদের তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাপাহিত্যের পটভৃমিটি 
জেনে নিতে হয়। 

“তারাশঙ্কর যে সময়ে বাংল] উপন্যাস ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিলেন, সে 
সময়ে-শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে-_রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অন্তর্ধানের 
পরমূহূর্তে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল--সেদিন কল্পোল কালিকলম 
উপাসনা-বক্ষশ্রী-বিচিত্রার লেখক গোষী বাংলা সাহিত্যে নতুন প্রতিমার 
কাঠামে। তৈরী করেছিলেন । 

মজা! এইখানে যে তারা (একমাত্র ব্যতিক্রম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ) 
শরৎচন্দ্র রোমার্টিক প্রভাব কাটাতে পারলেন না । পথের পাঁচালী-অপরাজিত- 
রচয়িতা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরল সততা, কি পুতুলনাচের ইতিকথ। 
রচয়িতা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতা, কি তারাশঙ্কর 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রামজীবন, মাটি ও মানুষ সম্পর্কে স্থগভীর মমতা! ও অভিজ্ঞতা, 
- কোনোটাই তাঁদের, ছিল না। তাদের (কল্লোল গোষীর) উদ্দীপনাটা 
এসেছিল বিদেশী! বইয়ের ছুনিয়া থেকে, নীচুতলার মানুষদের উপর যে 'আালো৷ 
তার] ফেলেছিলেন তা রঙিন আলো, আপন দেশ ও সমাজের মাটি থেকে 
সত্যকারের মানুষকে ছেঁকে তোলেন নি। তারা যখন প্রাপ্তবয়স্ক ও আত্স্থ 
অর্থাৎ সত্যিকারের লেখক হলেন তখন আর নীচুতলার মানুষকে উপরে 
ওঠামোর তাগি? বেঁচে রইল না তাঁদের কলমে। মাঝারিতলায় ঠেলে 
'দেওয়ারই ব্রত নিলেন। তার ফল হল সাংঘাতিক চিন্তা বিপ্লব পিছু হটে 


ধা 


থেল। সমাজ বিপ্লবের স্বপ্ন স্বতির কুলুঙ্গীতে আত্মগোপন করল" আদর্শবাদ 
ও রোমার্টিকতার জয়জয়কার হল। 

. তবু এদের সকলকে ছাড়িয়ে উঠলেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায় । কল্লোল- 
গোঠীতুক্ত লেখকরা বিভূতিভূষণ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর ও বনফুল, 
ূ্জটিপ্রসাদ ও সরোজকুমার ব্যক্তিগত বিচারে তারাশঙ্কর অপেক্ষা অধিকতর 
শক্তিশালী, নিপুণ, মননশক্তি সম্পন্ন লেখক রূপে দেখা দিয়েছিলেন । তথাপি 
তারাশঙ্কর তাদের সকলকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, রবীন্দ্রশরৎ-পরবর্তা বাংল! 
উপন্যাসের অধিনায়ক হয়ে উঠেছিলেন । তার কারণ তারাশঙ্কর 'কণ্টিনেন্টাল' 
সাহিত্য পড়ে লেখার প্রেরণ পান নি, তিমি আউটসাইডার ছিলেন না, রাঢ়ের 
গ্রামীণ সমাজ থেকে তার অভুযুদয়, সেই সমাজকে তিনি ঘনিষ্ঠতায় গভীরতায় 
পেয়েছিলেন । এক সামগ্রিক জীবনবোধে তিনি উদ্বুদ্ধ, গতিশীল সামাজিক 
পরিবর্তন ও নবীন প্রবীণের দ্বন্ব সম্পর্কে সচেতন এবং এঁতিহ্থবাদী অধ্যাত্ 
বিশ্বাসী ভারত চেতনায় প্রাণিত। ধাত্রীদেবতা, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম, 
মন্বন্তর ( ১৯৩৯-3৩ ) এই উপন্যাস-পঞ্চকে তারাশঙ্করের ভূমিকা ও অধিনায়কত্ব 
প্রতিষ্ঠিত হল। 

তবু কালম্রোত বহে যায়, রুচি পরিবতিত হয়, উপন্যাপরীতি নব নব 
পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। শরৎচন্দ্রের মৃত্যু (১৯৩৮) ও বিশ্বপমরের সুচনা 
( ১৯৩৯ ) থেকে বঙ্গদেশ ও বাঙালি সমাজ এক ক্রাস্তিকারী পরিবর্তনের মধ্য 
দিয়ে অগ্রসর হল। জাপানী আক্রমণ, আগস্ট আন্দোলন ও মেদিনীপুরের 
ভয়াবহ বন্যা ( ১৯৪২ ), পঞ্চাশের মন্বস্তর ( ১৯৪৩ ), দক্ষিণপূর্ব এশীয় রণাঙ্গণে 
সমরায়োজনের মঞ্চরূপে কলকাত। ও বাংলাকে ব্যবহার ( ১৯৪১--৪৫ ), দাঙ্গা 
(১৯৪৬), দেশবিভাগ, স্বাধীনতা ও উদ্বাস্ত শ্রোত (১৯৪৭-_-৫* ) এক রুধির 
শ্রোতের মধ্য দিয়ে বাঙালিকে দশট1 বছর কাটাতে হয়েছে ।-..তাই স্বাধীনতা 
প্রাপ্তি মূহূর্তে শরৎ্চন্ত্রীয় রোমার্টিকতার অবসান, কল্লোলীয় বোহেমিয়ান পালার 
অবসান, বিভৃতিভূষণের প্রকৃতিমুগ্ঠতার .বিদায়, এ সবই আমাদের ম্বীকার 
করে নিতে হয়। এই পরিস্থিতিতে এলেন নতুন লেখকবৃন্দ ।”১৩ 

স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে এই পরিবন্তিত ধারার কথাদাহিত্যিকরূপে 
জাগরী (অক্টোবর ১৯৪৫) উপন্যাসকে নিয়ে সতীনাথ . ভাছুড়ী বাংলা 
সাহিত্যে এলেন, এবং এই একটিমাত্র উপন্যাসের ( জাগরী ) দাবীতে পাঠক. 
ও সমালোচক মহলে স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন 1. এরপর তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস; 
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চড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯) প্রকাশিত হয়। স্বীকার্ধয যে সভীনাথ 
তার সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্যের শ্রোতের দ্বারা বাহিত ফুল নন 
অর্থাৎ ভাছুড়ী মহাশপনকে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ ব! মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
উত্তরপুরুষরূপে চিহ্নিত কর! যায় না, সতীনাথ ভাছুড়ী নিপ্পিপ্ত অস্তমূ'খী 
লেখক, পুণিয়াতেই থাকতেন, পুণিয়ার প্রকৃতি ও মানুষকে ভালবাসতেন 
নিভৃত নিরালায় থেকে তাদের নিয়েই সাহিত্য রচনা করেছেন। তাকে 
বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে নিঃসঙ্গ বিহঙ্গরূপে অভিহিত করা চলে। 

পূর্বেই বলেছি ষে, হিন্দী ওপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুও তীর সমসাময়িক 
হিন্দী উুপন্যাসিকদের দ্বারা প্রভাবিত নন অর্থাৎ তিনি প্রেমচন্দ, জৈনেন্তর, 
নিরালা ইত্যাদি গপন্যাসিকদের উত্তরপুরুষরূপে উপন্যাস রচন! 
করেননি । 

বাংলা ওঁপন্যাসিক সতীনাথ ভাছুড়ীর উপন্যাসগুলির সঙ্গে রেণুর সৃষ্ট 
হিন্দী উপন্যাসগুলির একট] বহিরঙ্গ সাদৃশ্ত আছে। মিল থাকাও স্বাভাবিক, 
কারণ দুজনেই একই ভূখগুকে ভিত্তি করে উপন্যাস রচনা করেছেন । 
উভয়েই একই অঞ্চলের অধিবাসী । একই কালের প্রেক্ষাপটে উপন্যাস 
রচনা করেছেন। ভাছুড়ীজীর “ঢেশড়াই চরিত মানসে'র সঙ্গে রেণুর “মৈলা 
আচলে'র মিল লক্ষ্য করা যায়। সতীনাথের এই উপন্যাস রচনার 
উদ্দেশ্ট ছিল পুণণিয়া জেলার সমগ্র গ্রামীণ সমাজকে তুলে ধরা। রেণুও 
সেই উদ্দেশ্টকেই “মৈল। আচলে'র রচনার পিছনে তুলে ধরেছেন। মানুষ 
পরিবেশকে, আর পরিবেশ যে মানুষকে বদলে দিচ্ছে এর বিবরণ উভয়েই 
তাদের উপন্যাসের কাহিনীতে দিয়েছেন ৷ কিন্তু ফণীশ্বরনাথ রেণু ণাস্তবতার 
তাগিদে, কিছুটা আত্মীয়পরিজনন্থলভ অস্তরঙ্গতার তাগিদে তার অঞ্চলের 
জীবনযাত্রার পরিচয় তুলে ধরেছেন । এতে তাঁর সততা ব! নিষ্ঠার অভাব 
নেই। কারণ এতে তার ভাষা, প্ররুতি, আচার, আচরণের অনেকখানিই 
নিজের জীবনযাত্রার সাঙ্গীকৃত। ফলে রেগুর একতান বেস্থরো! হয়নি অর্থাৎ 
তাকে নিজের মানস পরিম্গুল ছেড়ে বিপরীত কূলে তরণী বাইতে হয়নি । 
এইখানেই সতীনাথ ভাছুড়ীর সঙ্গে হিন্দী উপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর পার্থক্য । 
কারপ তিনি যাদের কথা লিখেছেন শুধু যে তিনি তাদের একজন ছিলেন 
তাই নয়, তাদের ভাষা, জীবন, আচার-আচরণ সব কিছুর মধ্যে একাত্ম হয়ে 
গিয়েছিলেন । সতীনাথ জন্মহ্ত্রে বাঙালী। ভার পারিবারিক এঁতিহ 


৮৯ 


ফনী ১৬ 


মাঞজিত বৈদের | তার শৈশব-বালা-কৈনোর কেটেছে নিবিড় অধ্যবসায়ের 
সাধনায়, অর্থাৎ তার বাল্য.কৈশোর এদের সঙ্গে (যাদের কথা উপন্যাসে বর্ণনা 
করেছেন ) পরিচয়ের পুর্বেই অতিক্রান্ত হয়েছে । আকশ্মিকভাবে রাজনীতিতে 
যোগদান করার পরই তিনি বিহারের গ্রামাঞ্চ এবং তাদের মানুষজনকে 
দেখবার-্জানবার ম্থুযোগ পেয়েছেন । কিন্তু এই সকল অখ্যাতজনের প্রতি 
তার মমত্ববোধ কত গভীর ছিল ত৷ বোঝা যায়, যখন দেখি তার স্থই উপন্যাসে 
কত নিষ্ঠার সঙ্গে তার্দের জীবনচর্যাকে একাস্ত আত্মপ্রত্যয়ে তুলে ধরেছেন। 
অভিজাত ও কৃষ্টিসম্পন্ন বাঙালী সতীনাথ, |কস্ত রেধু এই সমাজেরই মানুষ । 
বিহারের এক অখ্যাত অঞ্চলের অখ্যাত গ্রামের. অস্ত্যজজনের জীবনযাত্রার 
রূপায়ণে ফণীশ্বরনাথের চেয়ে তাই সতীনাথের কৃতিত্ব অধিক। সতীনাথ 
ভাছুড়ীর উপন্যাসগুলির সঙ্গে ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসগুলির আলোচন1 করলে 
তা সুম্পষ্টভাবে বোঝ। যাবে । 

“তাতমাটুলিতে ঢেশড়াই নামের একজন লোক সত্যিই ছিল। সে এক 
বছর আগে'স্বর্গে গিয়েছে । এখানকার (উত্তর বিহারের) গ্রামাঞ্চলেও নামট। খুব 
চলে । তবে তার হিন্দীতে বানান হলে! “চোড়াই” (চোড়াই) উচ্চারণ ঢেশড়াহাই 
বাঙ্গালীর নিজেদের ধরনে করে নিয়েছে টেশড়াই। আমি বাঙলা ভাষীদের 
ভুল বানানটা নিয়েছিলাম ওই নামের অন্ুষঙ্গে নিবিষ সাপের ইঙ্গিতটুকু 
আনবার জন্য। 

ঢেশড়াই মানুষটা কেমন ছিল তার পরিচয় এইবার দিই । 

তাতমাটুলির লোকদের কথার বহর এ অঞ্চলের বর্ধিষু ব্যক্তিদের চক্ষুশুল। 
এহেন বাকপটু লোকদের মধ্যেও, কথার বাধনিতে ঢেশড়াই-ই ছিল সকলের 
সেরা । তাঁর কথার চটকের একটু নমুনা দিচ্ছি। একজন সম্তান্ত ব্যক্তির 
আম-বাগানে তাতমাটুলির লোকের। সকালে বিকালে নোংরা করত। একদিন 
(তিনি জনকয়েক মেপাই নিয়ে অকুস্থলে হাজির । যার! ধরা পড়েছিল তাদের 
মধ্যে টেশড়াইও ছিল। সফলকে এক জায়গায় দাড় করিয়ে ভদ্রলোক বেশ 
ঝাঁজালে! ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে ভবিস্কতে এ নোংরাম আর বরদাস্ত 
করবেন না। সকলে ভয়ে কাঠ. হয়ে দীড়িয়ে। লোট! মাটিতে রেখে, দুই 
হাতে নিজের কান মলে চোড়াই বলল- হুজুর যখন জিভ লাড়িয়েছেন 
তখন আর কি এ বাগানে নয়ল! থাকে।' “জবান হিলানা” কথাটা ঘবার্থক। 
এর মানে. কথ? বলাও হর, আবার চাটাও হয়! 


১১ চাহ 


: বন সৃতিতে আমি চেশড়াইকে দেখেছি। তাকে ভিক্ষা করতে দেখেছি, 
ঘর ছাইতে দেখেছি, গোরুর গাড়ি চালাতে দেখেছি । ইদানীং সে হয়েছিল 
রাজবিস্বি- ঠিকেদার | 

এই ঢেশড়াইকে এ ফুগে প্রীরামচন্দ্র করবার কঠিন কাজ ছিল আমার সপ্দুখে 
রীরামচন্ত্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তত্ন ভারতের সাধারণ লোকের মন ভরে না। 
রামার়ূণের দিকে আমার নজর পড়েছিল আরও কয়েকটি কারণে । আমাদের 
দেশের সাধারণ লোকের গভীর ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে রামায়ণের কাঠামোতে 
ফেল! খুব বেমানান হবে না, এই ছিল আমার ধারণা । এ ছাড়া আরও 
একটা বড় প্রয়োজনের তাগিদ ছিল। ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের 
নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমন ভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমন ভাবে তার 
ভুল ত্রাস্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিপাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে 
একখানা উপন্তাস লিখব । সমগ্র গ্রামীণ সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা । মানুষ 
বদলাচ্ছে পরিবেশকে, পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে । এর বিবরণ দিতে 
গেলে, মূল আখ্যাগ্লিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ রহিত কিছু কথা না দিয়ে উপায় 
নেই। অথচ নিটোল উপন্ত।সে প্রত্যেক জিনিসের সঙ্ষে অপর জিনিসগুলোর 
একটা সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাক! দরকার । রামায়ণ, মহাভারতে কত উপাখ্যান 
যেমন মূল কাহিনীর সঙ্গে আলাদ] ভাবে গাথা, সেইরকম ভাবে লিখলে দেখলাম, 
আমার কাজ চলতে পারে। ভেবেছিলাম আদি-কবির আড়ালে আশ্রয় 
নিলে, হয়তো পাঠকরা বইয়ের পরিবেশ প্রধানত ক্ষমতা করতে পারবেন, 
তার সর্বজন পরিচিত, দৃঢ় কালজনী কাঠামোট। গাথনির আলগাভাব খানিকটা 
সামলে নিতে পারবে । মোট কথা, এরকম রূপায়ণের স্থবিধা অস্থবিধ! 
খতিয়ে সুবিধার দিকটাই বেশি মনে হয়েছিল আযার । ্‌ 

«এ যুগে শ্রীরামচন্ত্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের মধ্যে। 
এখানেই হুল ঢেড়াই রামের আবির্ভাব আমার মনে । এ যুগে মহাকাব্য অচল 
কিনা সে প্রশ্ন আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। কেন না আমার 

কাজ ছিল শুধু পুরনে৷ মহাকাব্যের ফ্রেমে ঢোড়াই রামকে বীধানে 11১৪ 

“আমার বই-এর নায়ক-চরিত্রে আমার হিসাবে ঢেশড়াইকে বাছবার 
কোনে! দংগত কারণ ছিল না। চোখের সম্মূথে একটা নকৃশা থাকলে 
আকবার মৃবিধা হয়। পরে সেটার উপর একমেটে, দোমেটে কর, প্রয়োজন 
আর কুচি অন্যায়ী রও আর অলঙ্কার দাও। নাইবা থাকল প্রলেপের ফুলে 


৮৩. 


প্রাথমিক মৃত্তির সঙ্গে কোনে সাদৃশ্ব, তবু এই যেন সহজ বলে মনে হয় 
আমার কাছে। ৃ 

ধূর্ত অথচ অকপট, নিরক্ষর অথচ জটিল প্রয্ণের সরল সমাধানে সক্ষম; 
নিজে অন্যায় করে অথচ অন্ঠায়ের বিরুদ্ধে যে কোনো! সময় রুখে দীড়াবার 
সাহস রাখে; স্বার্থপর অথচ একট! পশ্তর জন্য প্রাণ দিতে গ্রস্তত। রঙ্গ রসে 
ভর! বিচিত্র এই ঢেশড়াই-এর চরিত্র বহুদিন থেকে আমায় আকর্ষণ করত। 
তাই আমার কাজের পক্ষে অনুপযোগী হলেও রামের খোঁজে বেরিয়ে, তার 
কথাই আমার সবচেয়ে আগে মনে পড়েছিল। 

আমার কাজ হল চেনা ঢেড়াইকে এমনভাবে বদলানো! যাতে সে 
সারাদেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাদের প্রাতিবেশের 
পুর্ণতর সম্ভাবনাটুকু, তার চরিত্রের মধ্যে দিয়ে হবে । আমাদের দেশের বেশির 
ভাগ লোক চাষবাস করে খায়। তাই গোরুর গাড়ি চালক ঢোশড়াইকে 
যৌবনে তাতমাটুলি থেকে সরাতে হল চাষবাসের সঙ্গে সম্পর্ক পাতবার জন্ত। 
গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াবার সময় এই শ্রেণীর লোকের চরিত্র, যেখানে যা কিছু 
ভাল নজরে পড়েছিল, সেইসব সদগুণগুলো দিয়ে তাতমাটুলির ঢেশড়াইকে 
সাজাতে আরম্ভ করলাম ।”১৫ 

ঢেশড়াই যে উত্তর বিহারের অনুন্নত দেহাতী গ্রামের তাতমা সম্প্রদায়েরই 
প্রাতিনিধি এবং এই উপন্যাসের পটভূমি যে উত্তর বিহারের পুণিয়া অঞ্চলের 
গ্রামজীবনের গভীরে প্রোথিত সে সম্পর্কে ছুটি সাক্ষ্য এখানে উপস্থিত 
করছি-__ 

“ঢেশড়াই চরিতে'র স্থান, পাত্র সবই পুর্ণিয়ার ইতিহাসের অংশ। 
ঢেড়াই, বদরা মুচি, বৌকা! বাওয়া, থান, রেবণগুণী, পাকী--সবই 
হুপরিচিত ৷ মরগাম৷ (মরংগ! ), জিরানিয়! ( পুণিয়! , মাটিহার ( কাটিহার ), 
রাজ পারভাঙ্গ! (রাজ ঘ্বারভাঙ্গা ), ছত্তিসবাবু (সতীশ কবিরাজ), ভাট্রাবাজারের 
কালালী, মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ী ( ভাট্টার উপকণ্ঠে তাতমাটোলার ঠাকুরবাড়ী ). 
ডিসট্রিকট বোর্ডের ঘড়ির ঘণ্টা (যার শবে ছোটবেলায় আমাদেরও ঘৃম 
ভেঙে যেত; আজ স্তব্ধ)। ১৯১৩ সালে পু্ণিয়ার জেলাশাসক কেলাডি 
সাহেবের গাড়ীতে আগুন লাগ! (ঢেখড়াই চরিত মানস, প্রথম চরণ ) 
১৯৩৪ সালের এপ্রিলে গান্ধীজীর পুণিয়ায় পদার্পণ ও নওরতন মাঠে ভাষণ, 
চেশড়াইয়ের প্রতিক্রিয়া (ঢেশাড়াই চরিত মানস, ছ্িতীয় চরগ ), বাবুলাল। 


৮৪ 


চাপরাশী, সামুয়র--সবই পরিচিত মানুষ ও ঘটনার শোভাযাত্রা! 1৮১৬ 

“উনকে উপন্।সকে হর পাঝ্র। কো৷ মৈনে দেখ! হর সময় মৈ উপ পাত্রে? 
কা লাথ রহে .হই-__-এক সাথ মে বহুত স্থখ দুখ পারা। উপকে সাথ বহুত 
ঘুমা। সমূচে জিলে কে গাঁও গাও মে কোন কোন পাত্র কা হৈ হম 
জানতে ঠৈ 1৮১৭ 

লেখকের বক্তব্য থেকেও জানা যায় যে, পৃণিয়৷ অঞ্চলের দেহাতী গ্রামের 
'নিচুতলার তাতমা সম্প্রদায় যে সামাজিক ব্যবধান ও বিধিশিষেধের প্রাচীরের 
আড়ালে বন্দী ছিল, তার থেকে বেরিয়ে আসছে ঢেশড়াই। একে লেখক 
যেমন পেয়েছেন ঠিক সেভাবে উপস্থিত করেননি, অনেক বদলেছেন--সারা- 
দেশের সাধারণ গরীব নিচুতলার মাুষের প্রতিনিধি করে তুলেছেন। ধাওড়টুলি, 
তাতমাটুলি থেকে তাকে বার করে এনেছেন-__ডিখারী ঢেশড়াই, (সন্গ্যাসীর 
চেল! ঢেখাড়াই, গরুর গাড়ির চালক ঢেশাড়াই, কৃষিকাজে সহায়ক ঢেশড়াইকে 
রুরে তুলেছেন নায়ক চরিত্র । সে গড় চরিত্র নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। 
ঢেশড়াই চরিত্রই উপন্যাসের কেন্ত্রঃ এরই চরিত্রের মধ্য দিয়ে বিহারের 
পৃ্িয়া অঞ্চলের লৌকিক জীবন, ভদ্রেতর শ্রেণীর লোকায়ত সংস্কার এবং তাদের 
আচার-আচরণ বাস্তবতার অঙ্গে প্রতিফলিত “চেড়াই চরিত মানসে । 
ঢেশড়াই যে তাতম! সম্প্রদায়ভুক্ত তার্দের চিরাচরিত মূল্যবোধ বিশেষ কিছু 
রদলায়নি, কিন্তু বদলেছে ঢেশড়াই ॥ 

বাংল! ভাষার সর্ববৃহৎ ও সর্বোৎকৃষ্ট আঞ্চলিক উপন্াসরূপে “ঢেশড়াই চরিত 

মানস" নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সতীনাথের ডায়েরীতে প্রাপ্ত ঢেশড়াই 
সম্পর্কে তীর মস্তব্যগুলির আলোচন! আমাদের কাছে খুবই জকুরী। লেখকের 
বক্তব্য থেকে ঢেশড়াই সম্পকে যেসব জরুরী সংবাদ পাই তা হল-_ 

(ক) *তাতমাটুলি ধাওড়টুলি ছেটিবেলা থেকে আমার মনে অজান! 
স্বপ্রাজ্যের দুয়ার খুলেছে_-ও নিয়ে না লিখে আমার উপায় 
ছিল ন1।” 

 (খ) প্বইধানির ০9081 ৪9681 হবে [০০81 00106 ০01 01091201018 
০ ঢেশড়াই। 

€গ) 40701515006 ঠ০29 001 ৪$9:886 ঢেশড়াই দোষে গুণে 
মান্য । সব দোষ দারিজ্যজনিত নয়। ধূর্ত অথচ অকপট, নিরক্ষর 
অথচ জটিল প্রশ্নের সরল সমাধানে সক্ষম, নিজে অন্তায় করে অথচ 


৮৫. 


(৬) 


(ছ) 


(জ) 


অন্তায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াবার সাহস রাখে, স্বার্থপর অথচ একটা? 
অসহায় পশুর অন্ত প্রাণ দিতে প্রপ্তত, রঙ্গ রসে ভর] । 

“চেষ্টা করেছিলাম যতদূর সম্ভব সম্পূর্ণ ছবি তুলে ধরতে ০৫ 6$5601191 
80018] £900015 %/171018 06091101050 019 ০0110 01101101915, 
দ909191 18 ৪9০9906০ 88 ৪802090111116. 117)17)60170919 ০10986 
০০৬911001 810৫ 92919 29 110%/ 90108778108 ৪00 8৮/11019 
01081181108, (ল্মরণীয় যে লেখক এ মন্তব্য করেছেন ১৯৬০-এর' 
জাচুয়ারীতে ৷ স্বাধীনতার পরবর্তাকালে যখন ভারতের গ্রামজীবনে 
অনেক পরিবর্তন ঘটেছে) 


[016 ০1 085 5০0০1609 11000110201010 8190 17917)001081706 0£ 
(106 11001510091 ৫00 019 011001005681065 ড/1)0101) ৫০9০1" 
10117600156 11806 2110 0611810001 01 006 1100110591১, ১৮ 
“চেশড়াইদের 11501610091 ৪1058 বিশেষ বদলায়নি--যতটা! 
প্রত্যাশিত বা! বইয়ে বলে ততটা বদলায়নি । জাত, সমাজ আর 
রামায়ণ ।” 

“লেখকের কাজ হুল চেনা ঢেশড়াইকে এমনভাবে বদলানো! যাতে 
সে সারাদেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে ।” 

“এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন মানুষের মধ্যে । 
এখানেই ঢেশড়াইরামের আবির্ভাব হয়েছে লেখকের মনে । 
তার কাজ ছিল শুধু পুরোনো মহাকাব্যের ফ্রেমে টেশড়াই- 
রামকে বীধানে। ৷” 


সতীনাথের ডায়েরী ( ১৯৬০, জাহুয়ারী ১৮৪) থেকে উদ্ধৃত উপরোক্ত, 


,্স্তব্য থেকে 'ঢেড়াই' সম্পর্কে লেখকের প্রকৃত মানসিকতাকে আমরা বুঝতে 
পারি। 
চরিতে, সরল বিশ্বাস, ধর্মবোধ, সংস্কার, আচার-আচরণে 'ঢেশাড়াই চরিত মানস? 
যে পরিবেশ রচনা! করেছে তা শুধুমাত্র পুঁণিয়৷ অঞ্চলের বিশেষ রূপ নয়__তা! 
প্রীধীণ ভারতের দেহাতী জীবনের অরুপ্সিম রূপ। উত্তর-বিহারের অন্ত 


দেহাতী মাটির গন্ধে, গাছ-লতাপাতার প্রাণে, গ্রাম্য মানুষের 


প্রীযাঞ্চলের তিরিশ বছরের (.১৯১৫-_৪৫ )'জীবনালেখ্যের পটভূমিতে রচিত, 


ই উপন্তাস। 


৮" 


লেখকের ডায়েরীর মন্তব্য থেকে আরো জানা যায় যে, বিহারের গ্রামের 
নিচুতলার মানুষদের কাছে সমাজ ও চিরাচরিত মূল্যবোধ বিশেষ বদলায়নি, 
অন্তত এই উপন্তাসে আলোচ্য তিরিশ বছরে বিশেষ বদল হয়নি। গ্রামাঞ্চলের 
গরীব মাহুষদের মধ্যে কংগ্রেসের কর্মীরপে কাজ করার লময় লেখক খুব 
কাছের থেকেই ঢেশড়াইদের দেখার ও জানার স্থযোগ পেয়েছিলেন । 

“চোঁড়াই” তাতমাটুলির যে সম্প্রদায়ের অন্তভূর্ত সে সমাজের নিয়ম 
প্রকুতির নিয়মের মতোই অমোঘ হৃদয়হীন। সেই অমোঘ নির্মম নিয়মের 
বেড়াজাল ভেঙে দিয়ে কীভাবে ঢেশাড়াই বেরিয়ে আসে তারই হৃদয়গ্রাহী 
কাহিনী “ঢেশড়াই চরিত মানস | এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় যে ঢেখড়াই চরিত্রের 
শিকড় শুধু পৃণিয়া অঞ্চলেরই নয়, তা৷ ভারতের গ্রামজীবনের গভীরে প্রোথিত 
এদিক দিয়ে হিন্দী উপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসের ন্থউধ্চরিত্র যেমন 
পুর্ণিয়া অঞ্চলের গ্রামজীবনের ও সমাজের গভীরে প্রোথিত, সতীনাথের 'ঢেশড়াই 
চরিত মানসে'র চরিত্রগুলি তেমনি প্রে'খিত। 

চেশড়াইয়ের মূল যে চরিত্র ছিল লেখক তাকে অনেকটা বদলেছেন, কিন্ত 
ঢেখড়াই কৃত্রিম ছুয়নি, হয়ে উঠেছে গ্রামীণ ভারতের প্রতিনিধি স্থানীয় 
চরিত্র। “এ যুগে শ্রীরামচন্ত্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন সাধারণ মানুষের 
মধ্যে। এখানেই হুল ঢেশাড়াই-রামের আবির্ভাব আমার মনে। এ যুগে 
মহাকাব্য অচল কিন] সে প্রশ্ন আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। 
কেননা আমার কাজ ছিল শুধু পুরনে। মহাকাব্যের ফ্রেমে চোড়াই-রামকে 
বাধানো 1%১৯ 

আদিকাবোর বিষয় ছিল পরাবতূুর প্রীরামচন্দ্র। অনেককাল পরে সেই 
পুণ্যচরিত হল ভক্তকবি তুলসীদাসের ধ্যানের ও রচনার প্রেরণা । কালের 
অগ্রগতি স্তব্ধ হয় না । মহামানব আজ সাধারণ মানুষের সাধারণ ধ্যান, জ্ঞান 
ও জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত । একালের জীবনরসিক তাই এক 
ধরনের মানবরসিক, তিনি সাধারণ মানুষের রূপকার । অবিচ্ছিন্ন বিষূর্ত মানুষ 
নয়, আমাদের দৈনদ্দিন জীবনের (আলো-ছায়ার শোতে দোলায়িত এক সহজ 
বিশিষ্ট সত্তা। তাই ঢেশড়াই, লেখকের ভাষায়, “পাড়ারই লোক।* সতীনাথ : 
তার ডায়েরিতে ঢেশড়াই-রামের কথাই বলেছেন, জানিয়েছেন, “আমার কাজ 
হল চেনা! ঢেশড়াইকে' এমনভাবে বদলানো! যাতে সে সারাদেশের সাধারণ 
লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে ।*২০ 


৮৯; 


জিরানিয়া (পৃণিয়া ) শহর থেকে চার মাইল দুরে পানী বা কোশী- 
শিলিগুড়ি রোডের ধারে অবস্থিত তাতমাটুলি। এই" তাতমাটুলি বস্তি ও 
স্বমাজট| কী রকম, তা! সতীনাথ খুব ভালভাবে জানতেন । এই সমাজ অচন্স, 
অনড়, শ্রোতহীন, বন্ধ জলা । তাতে বাইরের আত প্রবেশের কোনো পথ 
নেই। রোজ! ( গুণীনের প্রতি ভরসা ), রোজগার ( ঘরামীর- কাজ আর 
কুয়োর বালি ছাকার কাজ ) আর রামায়ণ (তুলসীদাসী রামায়ণে অনড় বিশ্বাস 
ও জীবনের পদে পদে তার ব্যবহার ) নিয়েই তাদের জীবন । ১৯১৫--৪৫-এর 
মধ্যে এই অনড় অচল সমাজ বদলায়নি । এখনও বিশেষ বদলায়নি । “ফরশ। 
কাপড় পরা লোক দেখলে ''কোমরে ঘুনসি-বাধা ল্যাংটা ছেলে ভয়ে ঘরের 
ভিতর লুকোয়।৮২১ খুব প্রয়োজন না পড়লে তাতমারা তাদের বস্তির বাইরে 
যায় না। এই অনড় অচল কুসংস্কারাচ্ছন্ন গণ্ীবদ্ধ তাতমাটুলির ছেলে ঢেড়াই। 
সে এই সমাজের নড়বড়ে কাঠামোতে আঘাত হেনেছে একের পর এক । 

তাতমাটুলির সমাজ যেন অনড়, অচল। কারণ এই গ্রামীণ জীবনের 
প্ররিবর্তন এত মন্থর, এত নুম্ত্স যে তা স্পষ্টভাবে দেখানো! যায় না। আর সে 
কারণেই লেখক তার বর্ণনা দিয়েছেন স্ুক্্রভাবে, আবছাভাবে। এই সমাজে 
দারোগা সাহেবের সঙ্গে বা হাকিমের সঙ্গে কথ! বলাট। এক চাঞ্চল্যকর ঘটন।। 
এই সমাজের লোকেরা একট! “পোস্কাট' লিখতে বাইরের জগতের সাহায্য নেয়, 
ঘল বেঁধে £পোস্কাটঃ ফেলতে পোস্টাপিসে যায় । এই সমাজে হাকিমের চাপরাশী 
বাবুলাল ও সামুয়র উচ্চশ্রেণীর প্রতিনিধি, সগ্রম ও ভীতির পাত্র। এই সমাজে 
গ্রামীণ পরিবর্তন, এত হুক যে স্পউভাবে মোটাদাগে ধরিয়ে দেওয়া 
কঠিন। চড়া রঙে মোটা তুলির আণচড়ে নয়, আবছা রটে লুক তুলির আচড়ে 
লেখক তা দেখিয়েছেন । এই পরিবর্তনের জীবন্ত উদাহরণ__টেশড়াই। বিদেশ 
কালের সাহেব ওরফে “কলন্টর” বা দেশ দারোগা তো দূরের কথা. কনন্টে- 
বলকেও তাতমার। সমীহ করে । দারোগার ধমকিতেও যে ছেলে ঘাবড়ায় না, 
তাকে তাতমা-মহতোরা৷ ঘাটায় না। তাতমাদের বুদ্ধি আর সাহন কতটা 
তা নিজেরাই বলে, 

“ঘর বৈঠে বুদ্ধ পঁয়তিস, রাই চলতে বুদ্ধ পাঁচ, কচহরী গয়ে তো৷ একো ন 
স্থুঝে, যো হাকিম কহে সো সচ। (বাড়িতে থাকলে বৃদ্ধি থাকে পরত্তিশ, 
পথে বেরুলে বৃদ্ধি হয়ে যায় পাঁচ; কাছারী চিররাঠারডি পায় না, ছা 
হাঁকিম বলে তাই সত্যি মনে: হয় )1৮২২ 


৮৮... 


সতীনাথ ভাছুড়ীর 'ঢেশড়াই চরিত মানসে' কোঈীনদী বিধৌত জিরানিয়া 
'জেলার প্রকৃতি আর মানুষ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চাষবাস, হাটবাজার, 
জমিদার-মহাজন-পুলিশের অত্যাচারের নানা ঘটনা, আগস্ট বিপ্রবের নানা 
টুকরো৷ টুকরো! ছবি, ভীরু নিরীহ নির্বোধ অসহায় লোভী মাহুষগ্রলির 
ভুলভ্রাস্তি ছূর্বলতার নান] ছবি-সব মিলিয়ে একটি জগৎ আমাদের সামনে 
ভেসে ওঠে । 

দেহাতী মাটির গন্ধে, গাছ-লতাপাতার স্রাণে, গ্রাম্য নরনারীর চরিত্রে, সরল 
বিশ্বাস, ধর্মবোধ, সংস্কার, আচার-আচরণে যে পরিমণ্ডল লেখক 'টেশড়াই চরিত 
মানসে' চিত্রিত করেছেন, তা শুধু পুণিয়া৷ অঞ্চলেরই গ্রামজীবনের রূপ নয়, 
সমগ্র ভারতীয় গ্রামজীবনের অক্ুত্রিম রূপ । উত্তর বিহারের লোকজীবনের 
বিচিত্র অভিব্যক্তির সঞ্গে সতীনাথ বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই পরিচিত ছিলেন । তাতমা, 
ধাঙ্গড়, কোয়েরী, স্লাওতাল প্রভৃতি নিচুতলার সম্প্রদায়ের গরীব মানুষদের জীবন- 
যাত্রা প্রণালী, তাদের আচারপ্প্রথা-অভ্যাস, তাদের সংস্কার-কুসংস্কার, তাদের 
মধ্যে প্রচলিত তৃক-তাক, ঝাড়ফু'কে বিশ্বাস, তাদের শব্বব্যবহার বৈশিষ্ট্য, তাদের 
প্রবাদ ও প্রবচন-_সবকিছুই লেখক খুব কাছের থেকে খু'টিয়ে পর্যবেক্ষণ 
করেছেন। এর পিছনে আছে রাজনৈতিক কর্মী সতীনাথের উত্তর বিহারের 
গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা । সবচেয়ে বড় কথা সতীনাথের প্রবল 
অনুভূতি ও সহ্মন্ষিতা ছিল। তাই তিনি তার নিখু'ত পর্ধবেক্ষণ দৃি দিয়ে 
উত্তর বিহারের গ্রামাঞ্চলের অকৃত্রিম বূপকে তুলে ধরেছেন । 

এই পরিবেশ প্রাধান্তই “ঢেশড়াই চরিত মানস'-এর আসল বৈশিষ্ট্য । আর 
তা থেকেই আমরা এই উপন্তাসকে "আঞ্চলিক" উপন্যাপরূপে চিহ্নিত করি। 
আঞ্চলিক উপন্তাসের সব উপাদানই এই উপন্তাসে বর্তমান । অর্থাৎ সতীনাথ 
যে অঞ্চলের পটভূমিতে এই উপন্াস রচনা করেছেন সে অঞ্চল সম্পর্কে তার 
দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞত। ছিল। তাছাড়া এই অঞ্চলের প্রতি তার গভীর সহানু- 
ভূতিও ছিল।' তাই “ঢেশড়াই চরিত মানসে" সতীনাথ আমাদের কাছে 
এক অনাস্বাপ্দিতপুর্ব অভিজ্ঞতাবোধকে উদ্ঘাটিত করেছেন । 

*উদ্তর বিহারের শিক্ষাবর্জিত, অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামের ভীরু চাষী, ক্ষেত- 
মনজুর, দিনমজুর, মহাজন-জোতদার সম্প্রদায়ের কাছে গানহীবাবা (মহাত্মাজী ) 
নামটি কীভাবে পরিচিত হয়ে উঠল, যুদ্ধবিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন কীভাবে 
ব্ভীরু মানুযগুলিকে বদলে দিল, তার জীবন চিত্র এ উপন্যাসে আছে।”২৩ 


৮৯ 


*ঢেশড়াই চরিত মানল'-এর প্রতি ছত্রে উত্তর বিহারের পু্ণিয়৷ ' অঞ্চলের, 
গ্রামাঞ্চলে কোীনদীর ধুলোমাটির ম্পর্ণ ও লতাপাতা গাছের গন্ধ পাওয়া যায়। 
টেশড়াই চরিত বেড়ে উঠেছে এই পরিবেশে, তার গায়ে লেগে আছে 
গ্রামের ধুলোমাটির গন্ধ । 

জিরানিয়া বিহারের এক মফম্বল শহর । সেখান থেকে চার মাইল দূরে 
তাতমাটুলি ঃ 

“বোধ হয় তাৎ্মারা জাতে তাতি। তাঁরা যখন প্রথম আসে, তখন খালি 
একজনের কাছে ছিল একট! ভাঙাচোরা গোছের গামছা! বোনার তাত। 
দ্বারভাঙ্গ।৷ জেলার রোশর! গ্রামের কাছ থেকে অনেকদিন আগে এখানে 
এসেছিল দল বেঁধে-_-পেটের ধান্ধায়।” এইভাবেই কাহিনী শুরু করেছেন একটা 
সম্প্রদায়ের নতুন স্থানে বসতি স্থাপনের মধ্য দিয়ে, নাম হয় তাতমাটুলি। 
তাতমাটুলির লোকেরা তাতি হলেও তাদের তাঁত বুনতে কেউ কোনদিন 
দেখেনি, তার! চাষের কাজও করে না। এখানকার তাতমাদের বৃত্তি কুয়োর 
বালি ছাকা আর ঘরামীর কাজ করা । তাতমাটুলির পাশেই ধাঙ্গড়টুলি ৷ 
মাঝখান দিয়ে কাশ-শিলিগুড়ি পাক! রাস্তা চলে গেছে। রাস্তার দুধারে দুই 
সম্প্রদায়ের বাস। পাকা রাস্তাটি যেন ছুটি সম্প্রদায়ের হৃদয়েরও বিচ্ছেদ- 
রেখা। ঘরামীর কাজ করা তাতমা আর মালীর কাজ করা ধাঙ্গড়, ছুই 
সম্প্রদায়ের টুলি বা বস্তির জীবনের সঙ্গে ঢেখড়াইয়ের নিবিড় সম্পর্ক থেকেই 
আমর] উত্তর বিহারের দেহাতের নিচুতলার মানুষের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাই। 
এই ছুই পাড়ায় বাস তাতমা আর ধাঙ্গড়দের, তাতমারা হিন্দু; কথায় কথায় 
রামচরিত-মানসের দোহাই দেয়। ধাঙ্গড়রা অনেকেই শ্রীন্টান, তাদের বৃত্তি 
_ সাহেব বাড়িতে মালীর কাজ বা ম্গুরের কাজ। ধাঙ্গড়রা তাতমাদের বলে 
“নোংরা জানোয়ার কারণ প্নানের বালাই তাদের নেই। তাতমারা -াঙ্ষড়দের 
বলে “বুড়বক কিরিস্তান' ( বোকা খ্রীস্টান )। 

এই তাত্মাটুলির বুধনীর ছেলে টোড়াই। তার বয়স যখন বছর দেড়েক 
তখন তার বাপ মার! যায়। সে হল ১৯১৩ খ্রন্টাবের কথ! । বুধনী বেশিদিন 
বিধবা রইল না॥ তাদের সম্প্রদায়ে সে রীতি নেই । সে বিয়ে করল বাবুলালকে । 
পিতৃহার। জননী-পরিত্যক্ত ঢেড়াই মানুষ হতে থাকে গ্রামের দেবস্থানের 
পূজারী বৌক বাওয়ার কাছে। এই চেশড়াই ক্ষীভাবে বড় হুল, সংকীর্ণ গ্রাম- 
সীমানার বাইরে বৃহত্বয় পৃথিবীকে চিনল, বিবাহ করল বিদেশিয়া ( পশ্চিম? ) 


নও 


মেয়ে রামিয়াকে, বিবাহ বিচ্ছেদ হল, কীভাবে গানহী বাওয়ার বার্তা (গান্ধী: 
মহারাজের সংবাদ ) পেয়ে তাদের সংকীর্ণ সমাজ উথাল-পাথাল হয়ে উঠল, 
কীভাবে সত্যি সত্যি গান্ধীজীর প্রভাবে বিহারের অনুন্নত নিপীড়িত গ্রামবাসীর 
এক নবজীবনের আম্বাদ পেল সবই লেখক অস্তরঙ্গভাবে উপস্থিত করেছেন 1২৪ 
এই নিপীড়িত অন্ুক্নত ভীরু সম্প্রদায়ের কাছে “কলস্টর' (কালেক্টর ) 
সাহেবই “সরকার? । এমহাত্মাজী'র চেলারা মরণাধারের পুলের কাছে নাবাল' 
জমি নিমক তৈরীর মহল! দেবার জন্য বেছেছিল। এ সেই বিখ্যাত লবণ 
আন্দোপন । পরদিন সকালেই পুলিশ আর 'রংরেজী” টুপিপরা 'হাকিম* হাজির । 
সবাই ভীত কম্পিত। 'ারকার মা বাপ'। এই ভয় আত্মাবমানন। থেকে 
উঠে ধাড়াল ঢেশাড়াই। “কংগ্রেসীদের সঙ্গে মেলামেশা করে কীভাবে সে 
মহাত্মাজীর চেল! বনে গেল, তারই কাহিনী” “ঢেশড়াই চরিত মানস? । 
ঢেশাড়াই-এর জীবন আখ্যানের মাধ্যমে সতীনাথ ভাছুড়ী এক অন্থু্নত 
সম্প্রদায়ের জাগরণের কথ! বলেছেন ৷ রামিয়ার সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদের ফলে, 
ঢেশড়াই তার গ্রাম ছেড়ে চলে যায়, পিছনে ফেলে রাখে তার পুরনো জীবন। 
উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে ঢেশড়াই-এর নবজীবনের কাহিনী । নতুন পরিবেশে 
নতুন মানুষদের মধ্যে ঢেশাড়াই-এর যে নবজীবন শুরু হয়, সেখানে তার ব্যক্তিগত 
স্থখ-ছুঃখকে ছাপিয়ে উঠেছে দেশচেতনা । কংগ্রেসের কর্মী ঢেশড়াই এগিয়ে, 
চলেছে নতুন পথে। তবু ফিরে ফিরে মনে পড়ে তার মায়ের কথা, গায়ের 
কথা, আশ্রয়দাতা “বৌকা বাওয়া'র কথা, বিশ্বাসাতিনী রামিয়ার কথা। 
ঢেশড়াই-এর আস্তর জীবনের অন্তরঙ্গ বিশ্লেষণ “ঢেশড়াই চরিত মানস ।,২৫ 
সতীনাথ ভাদুড়ী 'চেশড়াই চরিত মানসে” কাহিনীর অধ্যায়গুলি হিন্দী সম্ত- 
কৰি তুলসীদাসের 'রামচরিত মানসে'র অনুকরণে আদিকাণ্ড, বাল্যকাণ্ড নামকরণ 
করেছেন । ঠিক একইভাবে পঞ্চায়েত কাও, রামিয়া কাণ্ড ( প্রথম চরণ ), সাগিয়া 
কাও, লঙ্কা কাও ও হতাশ কাণ্ড (দ্বিতীয় চরণ) এই সপ্তকাণ্ডের বর্ণনা করেছেন। 
তুলসীদাসের রামচরিত মানসের দৌহা এই উপন্তাসের পাতায় পাতায় 
ছড়ানো। বিহারের লোকজীবনকে পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে গিয়ে তুলসীদাসী 
রামায়ণের ব্যবহার সঙ্গতভাবেই লেখকের কাছে অনিবার্ধ বলে মনে হয়েছিল । 
কারণ প্রীরামচন্জ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের মন 
ভরে.না। এদেশের সাধারণ লোকের গভীর ধর্মপরায়ণতার কাঠামোটি 
তিনি ব্যবহার করেছেম। তাই এ যুগের উপেক্ষিত অনাদূত গরীব সাধারণ 


তর) 


মান্ষের জীবন-উপকরণ দিয়ে লেখক নব রাখারণ রচন। করতে চেয়েছিলেন 
আর সেই নব রামায়ণের নায়ক হুল নির্যাতিত গরীব শ্রেণীর প্রতিনিধি তাতমা 
কুলোডুত ঢেশাড়াই। 

“রামায়ণের ট্রাডিশন ভারতের লেকের মজ্জার় মজ্জায় ।*২৬ 

18170298109) 1317901781906, 2170 চ012089, 101959116 0115 05১- 
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“যেখানে সঙ্কট আসে, বাছাবাছির সময় আসে, তখন আমাদের লোক 
'রামায়ণ মহাভারতে পুরাণে মনের মতো! একট] কাহিনীর উপদেশ পেলে 
বর্তে যায়_-খোজে। ওসব বইয়ে যা খোঁজ, তাই পাওয়া! যায়।”২৮ 

“ঢেখাড়াই চরিত মানস+ উপন্যাসের জগৎ 'জিরানিয়ার শহরে লোকজন 
আর দুই টুলি তাতম৷ আর ধাঙ্গড়দের লোকজনকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। 
তাতমা আর ধাঙ্গড় এই দুই সম্প্রদায়ের বাসস্থানের মধ্য দিয়ে চলেছে 'পাক্কী' 
কোশী-শিলিগুড়ি রোড-_ছুটি সম্প্রদায়ের হ্বদয়েরও বিচ্ছেদরেখা। তবু 
'ছুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক আছে--তা৷ হল বিবাদের । সমগ্র উপন্যাসটি 
নানা চরিত্র আর অজন ঘটনার মিছিল--বৌকা৷ বাওয়া, রেবণগণী, ধন্থুয়া মহতো 
রতিয়৷ ছড়িদার, বাবুলাল চাপরাশী, জোয়ান ছোকরার দল (ঢেশাড়াই, 
শনিচরা, বিরসা, শুক্রা, এতোয়ারী ), রামিয়া, ফুলঝরিয়া, ঢেশড়াই ছুখিয়ার মা 
বুধনী, মহতো-গিশ্নী গুদরাই ( প্রথম চরণ ), গিরিধারী ( গিধর ) মণল, কানোয়! 
মুসহর, বুড়াহাদাদা, লছুয়া চৌকিদার, বাবুসাহ্ব বচ্চন সিং, তার দুই ছেলে 
অনোধীবাবু আর লাডলীবাবু, বচ্চন সিং, গোমস্তাজী, মুন্সিজী, কোয়েরীটোলার 
ছোকরার দল ( পরসাচ্চি, রামরূপ, গনৌরী ), বুড়ী মোসম্মত, তার মেয়ে সাগিয়া, 
সাওতালটুলির লোকেরা, লোটিয়ারের দল, ( মহাত্মাজীর ছোট চেলাদের দল ), 
আধিয়াদারেরা, কোশীনদীর সন্তান সাঁওতাল জোয়ানের দল, সতিয়াগিরা 
(লত্যাগ্রহ)-কারী বলগিয়র, হাকিম, দারোগ! সাহেব, আজাদ দস্ত ও ক্রাস্তি- 
দলের কর্মীরা (ভোপতলাল ওরফে গান্ধী, বিহ্থন শুকলা ওরফে জওয়াহর, 
বলটিয়রজী ওরফে প্যাটেল, বাচিতর সিং ওরফে আজাদ, মিলিটারি-ফেরৎ 
কনৌজী ব্রাঞ্চণ সর্দার ), জিরানিয়ার আশ্রমের মাস্টার সাহেব, এণ্টনি, 
কাস্তলাল। ৃ্‌ 

সামগ্রিক বিচারে বল! যার এ উপস্তাসে বিহারের অনগ্রপর গ্রামীণ সমাজের 


ঙৎ 


একটি যথাযথ রূপ সতীনাথ তুলে ধরতে পেরেছেন । মানুষ ও তার পরিবেশ 
কিভাবে পরম্পর পরস্পরকে বদলায়--তা তিনি দেখিয়েছেন এ উপন্যাসে । 
ঢেশড়াইকে কেন্দ্র করে লেখক সমগ্র অঞ্চলের গোরষ্ঠীমাহ্ধ এবং ব্যক্তিমাহুষের 
জীবন্ত পরিচয় দিয়েছেন । রামায়ণের পৌরাণিক চিন্তা-ভাবনা যে অঞ্চলের 
জীবন-পরিবেশের উপর সর্বৰ1 সঞ্চরণশীল তাদের জীবনকথাকে সাহিত্ে 
রূপদান করতে গিয়ে রামায়ণের আদর্শে কাহিনী সাজিয়ে লেখক এ অঞ্চলের 
বৈশিষ্ট্যকেই চিহ্নিত করেছেন । উপন্যাসের 019 সম্পর্কে এক প্রসিদ্ধ 
সমালোচক মন্তব্য করেছেন--7[109 095 0110 19 0790 ৬/10191) 177198 
096 10050 01105 50190, [11916 19 1770 00199 090801010 ০টি 1135 
[19710116 01 00117) 11 ঠ001012.৮২৯ 

“ঢেশড়াই চরিত মানসে" সতীনাথ যে এই 101৫) ব্যবহাঁপ করেছেন তাতে 
সন্দেহ নেই। কারণ এই 001 তার কথনীয় বিষয়ের বাহন হয়ে উঠেছে 
অর্থাৎ পরিবেশের প্রভাবে গোঠীমান্ুষের পরিবর্তনশীলতাকে যেমন তিনি 
দেখিয়েছেন, তেমনি ব্যক্তিমান্থুষের পরিবর্তনকেও এঁকেছেন নিখু'তভাবে। 
আবার ব্যক্তিমান্ধষ তথ! গোঠীমানুষের হাতে কিভাবে পরিবেশ পাণ্টায়, 
এ উপন্তাসের ধারাবাহিকতায় তাও লক্ষ্য করা যায়।৩ কিন্তু কোনে! 
ক্ষেত্রেই এসব তত্ব নিছক "থিয়োরী' হিসাবে উপন্যাসের মধ্যে আরোপিত 
হয়েছে বলে মনে হয় না। উপন্যাসের পটভূমি, প্ররৃতি-চিত্র, কাহিনী, চরিত্র-_ 
সবকিছুর সঙ্গে তা একাত্মতা অর্জন করেছে। শৈশব, বাল্য এবং যৌবনের 
পরিবেশ থেকে পরিবেশাস্তরে নিক্ষিপ্ত হতে হতে চেশড়াই-এর যন্ত্রাময় আত্মান- 
সন্ধানের মধ্যে যে আণ্তি প্রকাশিত হয়েছে, তা শুধু ব্যক্তি ঢেড়াই বা 
কোনে গোঠীমান্ুষের একক প্রতিনিধির মর্মকথ। নয়, শাশ্বত মানুষের জীবন- 
সতাই তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। বিহারের গ্রাম্জীবনের সব্বাঙ্গীণ 
আঞ্চপিকতার পটতৃমিতে সতীনাথ মানবজীবনের চিরস্তন উপলব্ধিকেই 
ভাষ! দিয়েছেন । 

পক্ষান্তত্মে হিন্দী ওপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণৃও তীর প্রথম উপন্যাস “মলা” ' 
আচল'-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন-_- 

 প্রহ হৈ “মৈলা আচল”, এক আঞ্চলিক উপন্যাস । ঠথানক হৈ পুণিয়া 
পুণিয়া বিহার রাজ্য কা এক জিলা হৈ, ইসকে এক ওঁর হে নেপাল দুসরী ওর 
পাকিস্থান ওর পশ্চিমী বঙ্গাল। বিভিন্ন 'সীমারেখায়ে! সে ইসকী বনাবট: 


সুকশ্মল হো! জাতী হৈ, যব হম দক্ষিণ মে সাওতাল পরগণ। ওর পশ্চিম মে 
মিথিল! কী সীমারেখায়ে' খীণচ দেতে ঠৈ। মৈনে ইসকে এক হিস্সে কে 
এক হী গাও কে পিছড়ে গাও কা প্রতীক মানকর ইস উপন্যাল কা কবাক্ষেত্র 
বনায়া হৈ। ইপমে ফুল ভী হৈ, শুল ভী হে, ধূল ভী হৈ, গুলাল ভী, কীচড় 
ভী হৈ, চন্দন ভী, স্থন্দরতা ভী হৈ, কুরূপতা ভী--মৈ কিসী সে ভী দামন 
বচাকর নিকল নহী পায়! ।”৩১ 
“মৈলা৷ আচল' হিন্দী সাহিত্যের সর্বাধিক আঞ্চলিক লক্ষণাকান্ত উপন্তাস। 
মানুষ ও গ্ররৃতির স্থগভীর একাত্মতা এবং বৃহত্তর শিক্ষিত সমাজের অজ্ঞাত 
জনজীবনের যে নিবিড় অন্তরঙ্গ চিত্র এই উপন্যাসে পাই তার তুলন। হিন্দী 
কথাসাহিত্যে বিরল । রেণু, 'এ উপন্তাসে কোন ব্যক্তিজীবনকে গ্রাধান্ত 
দেননি, এক বিশিষ্ট সমাজজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। 'মৈলা আচল' 
উপন্াসে পুণিয়া জেলার মেরীগঞ্জ অঞ্চলের গোঠীমান্ৃষ তার আদিম প্রবৃত্তি, 
যুগসঞ্িত সংঙার এবং বংশান্ুক্রমিক জীবিকা অবলঙ্বন করেই চিরকালের 
মানুষ । তাই বল! যায় যে রেণু বিশেষভাবে পুর্ণিয়। অঞ্চলের রানি হয়েও 
। সমগ্র ভারতের গ্রামজীবনের জীবনশিল্পী ৷ 


প্রখ্যাত ইংরেজ উপন্তাসিক টমাস হাড়ি সম্পর্কে বল! হয়েছে__ 
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টমাস হার্ডির সম্পর্কে সালোচকের এই মন্তব্য হিন্দী উপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ 
'রেপুর ক্ষেত্রেও স্থপ্রযোজ্য |. এছাড়া! আরও এক বিষয়ে টমাস হা্ডির সঙ্গে 
রেণুর সাৃষ্ঠ লক্ষ্য কর! যায়। উভয়েই তাদের সাহিত্যে চিত্রিত জীবনাচরণের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন । শিশুকাল থেকেই হার্ডির মত রেণুও গ্রামীণ 
জীবনের সঙ্গে, তাদের ভাষা ও সংস্কৃতির সঙ্কে নিবিড়ভাবে অন্তরঙ্গ ছিলেন। 
জীবনের দীর্ঘ সময় তিনি তার হই - চরিত্রগুলির পাশাপাশি অতিবাহিত 
কয়েছেন। 

এই দরদী মানবশিল্পী তার সংবেদনশীল নিরভিমানী মন নিয়ে উত্তর 
হব্হারের পুরি, অঞ্চলের চিত্ত, অঙ্কন করেছেন'। রেখু এই পূর্ণিয়া  অঞ্চলেরই 


ওরাহী হিঙ্গলা গ্রামের নিবাসী ছিলেন। এই পুণিয়া অঞ্চলের বিচি 
ভৌগোলিক ও মানবিক সংস্কৃতির জগতে শৈশব, বাল্য, কৈশোর অতিবাহিত 
করেছেন। এই আঞ্চলিক পরিবেশ তার সমগ্র চেতনায় অবিচ্ছে্যভাবে সম্পক্ত 
হয়ে গিয়েছিল। তার চারপাশের ভূ-প্রক্কতি, বিচিত্র জনজীবন এবং সাংস্কৃতিক 
পরিমণ্ল তার সাহিত্যে প্রতাক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে। তাই এর শ্বতংস্ফর্ত 
সাবলীলত। পাঠককে আচ্ছন্ন করে রাখে! 

ফণীশ্বরনাথ রেণুর “মেলা আচল' উপন্যাসে পৃণিয়া অঞ্চলের কৃষি-কেন্ত্রিক 
পলীসযাজের গাহ্‌স্থ্য জীবনের ভালোমন্দ, স্থখ-ছুঃখ, আশা-নিরাশা, সংস্কার- 
বিশ্বাস এবং সংসার-বন্ধনহীন সংস্কার মুক্তজীবনের রূপটি ধর] পড়েছে। 
আঞ্চলিক পটভূমিতে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। 
চরিত্রগুলির স্থখ-ছুঃখে প্রকৃতিও যেন অংশগ্রহণ করেছে। রেণু এই 
উপন্তাসের পটভূমি অত্যন্ত সংকীর্ণ ক্ষেত্রে করেছেন । এই উপন্তাসের কাহিনীর 
পটভূমি মেরীগঞ্জ গ্রাম। এই ছোট পটভূমির উপর ভিত্তি করে তিনি উত্তর 
বিহারের পৃল্লীজীবনের যে চিত্র উদ্ঘাটিত করেছেন" তাতে গ্রামীণজীবনের মধ্য 
দিয়ে যুগ এবং জীবনবৈচিত্রের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে । | 

“মৈল। আচল” কোন এক বিশেষ ব্যক্তির বা! বিশেষ পরিবারের কাহিনী 
নয়, উপন্যাসটি সম্পূর্ণ গ্রামের _ সম্পূর্ণ যুগের--সম্পূর্ণ অঞ্চলের কাহিনী । 
উপন্তাসটিতে গ্রামের সমস্ত পথঘাট, গাছপালা, ক্ষেত-প্রাস্তর, কোশী নদী, 
সব পরিবার, সব বস্তিকে ( টোলী ) একই স্থত্রে বেধেছে । গ্রামে তিনটি প্রধান 
দল কায়স্থ, রাজপুত এবং যাদব ( গোয়াল )। বালদেব কংগ্রেসের নেতা 
এবং কালীচরণ সোশীলিদই পার্টির । মঠের মহারাজ ( মহস্ত ) সেবাদাস, তার 
শিল্ক (চেল) রামদাস এবং দেবদাসী ( কোঠারিন ) লক্ী। জোতখী 
প্রাচীনপন্থী এবং বিভিন্ন জড়িবুটি উষধে বিশ্বাসী, আধুনিক ডাক্তারী ওধ- 
পত্রের বিরোধী । এদের অতিরিক্ত সাঁওতালরা আছেন ধারা এদের বস্তি 
থেকে দূরে থাকেন। এইরূপে 'মৈলা আচলের? কাহিনী অনেক উপকাহিনীতে 
বিস্তৃত তবে জাঃ প্রশাস্ত এবং কমলার কাহিনীই এই উপন্তাসের প্রধান 
কাহিনী বলা! চলে। 'এ'দের কাহিনী ছাড়া বালদেব ও দেবদাসী লক্ষী, 
কালীচরণ এবং মঙ্গলদেবীর কাহিনীও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 

“মৈল৷ আচল" উপন্যাসে ডা: প্রশাস্ত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষিত ডাক্তার। সে 
বিদেশ স্কলারশিপের মোহ ত্যাগ করে পুিয়৷ ও সাহ্রস! জেলায় বিশেষ করে 


পূর্ব অঞ্চলে থেকে ম্যালেরিয়া ও কালাজরের সম্বন্ধে অনুসন্ধান (6863101) 
করে মান্যকে ম্যালেরিয়া ও কালাঞ্জরের হাত থেকে মুক্তি দিতে চায়। 
এই অনাবিল আশাকে বুকে নিয়ে ডাঃ প্রশাস্ত উত্তর বিহারের পূর্ণিয়া অঞ্চলের 
এই মেরীগঞ্র গ্রামে এসেছে । মাত্র সাতদিন থেকেই এই মেরীগঞ্জ গ্রামের 
সম্পর্কে তার একট] বিশেষ ধারণা হয়েছে-_ 

গাও কে লোগ বড়ে সীধে দিখতে হৈ। সীধে কা অর্থযদি অপ, 
অজ্ঞানী ওঁর অন্ববিশ্বাসী হো তো বাস্তব মে সীধে ঠেয়ে। জহা তক 
সাংসারিক বুদ্ধি কা' সওয়াল হৈ, য়ে হুমারে ওঁর তুম্হারে জৈমে লোগো কো৷ 
দিন মে পাঁচ বার ঠগলেঙ্গে ওর তারিফ য়হ হৈকিতুমঠগীজাকর ভী উনকী 
সরলতা পর মুগ্ধ হোনে কে লিয়ে মজবুর হো জাওগী । য়হ মেরা সির্ক সাত 
দিন কা অন্থভব হৈ। সম্ভব হৈ, পীছে চলকর মেরী ধারণ গলত সাবিত 
হো। মিথিলা শুর বঙ্গালকে বীচ কা য়হ হিম্স] বাস্তব মে মনোহর হৈ। 
রত সাধারণতঃ শ্ন্দর হোতী হৈ, উনকে স্বাস্থ্য ভী বুরে নহী ।”৩৩ 

ডাঃ প্রশাস্তের এই সাতদিনের অনুভব শুধু কয়েকটি দিনেরই নয়, ইহা! এই 
অঞ্চলের চিরদিনের | 

ডবল জী, মার্টিনের স্ত্রী মেরীর নামকে কেন্দ্র করে পুণিয়া জেলার এই গ্রামের 
নাম মেরীগঞ্জ। এই গ্রামের একদিকে নেপাল, অন্যদিকে পাকিস্থান (বর্তমান 
বাংলাদেশ ) এবং পশ্চিম বাংলা, দক্ষিণে সাঁওতাল পরগণ! ও পশ্চিমে মিথিলা । 
এই গ্রামের একমাত্র মালিক, একচ্ছত্র জমিদার তহসীলদারবাবু বিশ্বনাথ: 
মল্লিক । কায়স্থ, রাজপুত, যাদব ( গোয়াল। ), ব্রাক্ষণ এবং বিভিন্ন টোলি বা বস্তি 
-পোলিয়াটোলি, তাতমা ছত্রী টোলি, ধন্ুকধারী ছত্রী টোলি, কুশবাহা ছত্রী 
টোলি, যছুবংশী ছত্রী টোলি, পহলোত ছত্রী টোলি, কুর্য ছত্রী টোলি, অমাত্য, 
্রাঙ্মণ টোলি এবং রবিদাস (চামার ) টোলিতে বিভক্ত এই গ্রুঘ ভারতীয় 
যে-কোন অনুন্নত সমস্থাগ্রস্ত গ্রামের প্রতিনিধি | অশিক্ষা, অজ্ঞানতা, অন্ধবিশ্বাস, 
আধিক দুর্ঘশাগ্রস্ত শোষণ, মঠ এবং সেবাদাসী, যৌন ব্যভিচার, ভূ-প্ররুতি, 
জনজীবন, ধর্ম, উৎসব, অন্থষ্ঠান, সংস্কার প্রভৃতি বিভিন্ন লোকায়ত বৈশিষ্ট্য 
রূপায়িত করেছেন তার এই “মৈলা আচল: উপন্যাসে । পৃণিয়া অঞ্চলের পটতৃমিতে 
লেখা হলেও রেণু একথ স্বীকার করেছেন যে এই উপন্যাসের পরিবেশ ভারতের: 
যে-কেনৈ অক্থন্নত গ্রামের প্রতীক ।*৪ ূ 

ইউরোপীয় কথাসাহিত্ো, 'বিশেষ করে ইংরেজী উপন্তাসে আঞলিক 


জীবনের চিত্রণ অনেক লেখকের রচনাতেই লক্ষা করা যায়। জর্জ এলিয়ট, 
এমিল ব্রার্টি, জর্জ ব্যারো, জেন অস্টেন থেকে আরম্ভ করে টমাস হাড়ি প্রমূখ 
লেখকের রচনায় আঞ্চলিক জীবন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উপস্থিত হয়েছে। 
কিন্ত এদের মধ্যে আঞ্চলিক জীবনের রূপকার হিসাবে যিনি সর্বাপেক্ষা 
খ্যাতিমান তিনি টমাস হাডি। তার একটা বড় কারণ এই যে, ভিনিই 
একমাত্র লেখক যিনি একটি বিশেষ অঞ্চলের পটৃমিকে তীর প্রায় সমগ্র সাহিত্য-' 
কর্মের জন্য বেছে নিয়েছেন । ওয়েসেকৃস-এর পল্লী অঞ্চলই তীর সাহিত্যকর্মের 
মূল উৎস । এ অঞ্চলেই তাঁর জীবন অতিবাহিত হয়েছে, ওখানেই তিনি শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন । এখানকার গ্রামীণ পরিবেশ এবং অধিবাসীদের 
জীবনযাত্রার রূপটিকে তিনি দেখেছেন অত্যন্ত গভীরভাবে, দীর্ঘকালের প্রতাক্ষ 
সান্গিধ্যে থেকে- পরম মমতার সঙ্গে 1৬ € 

হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যে প্রেমচন্দ, বুদ্দাবনলাল বর্মা, উদয়শঙ্কর ভট্ট, 
অম্তলাল নাগর, রাঙ্গেয় রাঘব, দেবেন্দ্র সত্যার্থী প্রমুখ খ্যাতিমান লেখকের! 
অনেক সময় আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন। প্রেমচন্দের বিষয়ে 
আচার্য হাজানীপ্রসাদ ছিবেদী মন্তব্য করেছেন £ 

“অগর আপ উত্তর ভারত কী সমস্ত জনতা কে আচার-বিচার, ভাষাভাও, 
রহন-সহন, আশা-আকাঙ্া, হুখ-ছুংখ ওর স্ুঝ-বুঝ জানন1 চাহতে হে, তে 
প্রেমচন্দ সে অচ্ছা পরিচায়ক আপকেো। ন'হী মিল্‌ সকতা 1”৩৬ 

কিন্তু রেগু তার সৃষ্ট “মৈলা আচল”-এ প্রমাণ করে দিয়েছেন যে তীর পূর্ব- 
ওপন্যাসিকেরা এমনকি প্রেমচম্দও উত্তর বিহারের যে পরিচয় দিয়েছেন তার 
চেয়ে কত গভীর পরিচয় দেওয়া যেতে পারে । উদয়শঙ্কর ভট্ট, অমৃতলাল নাগর, 
বৃন্দবিনলাল বর্মা এবং প্রেমচন্দ আঞ্চলিক উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছেন একথা 
ঠিকই । কিন্তু এরা কেউই ফণীশ্বরনাথ রেপুর মতো নিজদ্ব আঞ্চলিক সীমানায় 
আগ্ঘস্ত নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেননি । তাঁর নিজন্ব পুণিয়! অঞ্চল সম্পর্কে 
তার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অফুরস্ত। 

অহুরূপ বাংল! সাহিত্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্্র মিত্র, বিভ্ৃতি- 
ভূষণ রন্য্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, মনোজ 
বস্থ, সমরেশ বন্ধ, তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাতিমানেরা আঞ্চলিক 
সাহিত্য রচনায় ব্রতী হয়েছেন, তারাশঙ্কর আঞ্চলিক উপন্যাস রচন] করে বিশেষ 
খ্যাতিগীভ করেছেন) কিন্ত এরা কেউই সতীনাথ ভাছুড়ীর মতো আঞালিক 

নখ 


ফী: 4 


উপন্তাল রচনা করেননি । কারণ বাংল! সাহিত্যে সর্তীনাথই একমাত্র লেখক, 
যিনি উত্তর বিহারের একটি বিশেষ অঞ্চলের পটতৃমিকে তর প্রায় সমগ্র সাহিতা- 
কর্মের জন্ত বেছে নিয়েছেন। উত্তর বিহারের পল্লী অঞ্চলই তাঁর সাহিত্যা- 
কর্মের মূল উতৎ্স।' 
_. প্রক্কতির জীবন্ত রূপ ও তার সঙ্গে লেখকের নিবিড় পরিচয়ের স্থত্রে এ 
বিশেষ অঞ্চলকে কেন্দ্র করে প্রায় সমগ্র সাহিত্যকর্ম গড়ে তোলার এই শিক্প- 
ধর্মটি লক্ষা করা যায় ফশীশ্বনাথ রেণুর উপন্যাসেও। এই প্রসঙ্গে আরেকটি 
কথা উল্লেখনীয় যে সতীনাথ ভাছুড়ী ও ফণীশ্বরনাথ রেগুর উপন্তানে অঞ্ল-প্ররূতি 
এবং মানব প্রকৃতির যেমন নিবিড় একাত্মতা ঘটেছে, তেমনি অঞ্চল-প্ররুতির 
একটি বিশেষ পটভ্ভূমিকায় উপন্যাসের চরিত্রের ব্যক্তিত্বরপ এবং সামাজিক 
সত্তা-_-উভয়েরই প্রকাশ ঘটেছে । তবে একথা ঠিক যে উভয়ের উপন্যাসের 
মধো আঞ্চলিক দিক দিয়ে সমতা থাকলেও মানব প্ররুতির চরিত্র-চিত্রণে 
(রেণু অপেক্ষা মতীনাঁথ ভাছুড়ী বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন । সাশ্প্রতিক- 
কালে বাংলা ও হিন্দী সামাজিক উপন্যাসে চরিত্রের ব্যক্তিম্বরপের উপরই 
প্রায়শ গুরুত্ব আরোপ কর! হয়, সমাজ সেখানে উপেক্ষিত থাকে । ফলে- 
সেই চরিব্রগ্ুলি কোনো বিশেষ সমাজের প্রতিনিধিত্ব দাবী করতে পারে 
না। পৃথিবীর দে-কোনো! স্থানের সাধারণ মানুষের সঙ্গে. তাদের বিশেষ 
কোনে পার্থকা থাকে না। কিন্তু সতীনাথ ও রেণুর উপন্যাসে যে নর- 
নারীর চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে, উত্তর . বিহারের পুণিয়ার বিশেষ আঞ্চলিক 
জীবনের পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের অন্ত কোনো স্থানে স্থাপন করা 
সম্ভব নয়।' মানুষের নিজম্ব পরিধেশই তার চরিত্রকে বিশিষ্ট করে তোলে, 
পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য যথাযথ বিকশিত “হতে 
পারে না। সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসে উত্তর বিহারের পৃণিয়া 
অঞ্চল এবং তার বিচিত্র অধিবাসীদের সম্পর্কেন্র এই মূল রহস্ডটি অতীব 
_নিপুণতায় অঙ্কিত । 

ফদীশ্বরনাথ রেগুর "মল! আচলে' ডাঃ প্রশাস্ত এক মহৎ প্রেরণায় বিদেশ 
ফেলোশিপ ত্যাগ করে গ্রামে এসেছেন অথচ তিনি লোকের কাছে বিবেকহীন। 
গ্রামে হাসপাতাল তৈরির জন্য গ্রামের লোকেদের বিরোধিতা, জোতখীজীর 
$জ্জ্যাতিধী ) অন্ববিশ্বান এবং গ্রামের লোকদের অন্ধবিশ্বাসের প্রশ্রয় দেওয়া, 
সহ রামদাস এবং লকষী,, সেবাদাস এবং লী *্বালদেব এবং লক্মী, কালীচরণ 
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খ বঙ্ষল! খালাসী এবং ফুলিয়া ও ডাঃ প্রশান্তের সঙ্গে কমলীর প্রপয় এবং 
€যৌঁন সম্পর্কের উপর উপন্তাসের কাহিনীটি গড়ে উঠেছে। অপরদিকে আছে 
বিডি টোলি বা! বস্তির রাজনীতি, কংগ্রেদ এবং সোশালিউ দলের রাজনীতি, 
সাওতাল এবং অন্ত জাতের (ধারা সাঁওতাল নয়) সংঘর্ষ, জমিদার এবং 
ভূমিহীনের সংঘর্ষ, হিন্দু এবং মুসলমানের সাশ্ররগায়িক দাক্ষার বিস্তৃত বর্ণনা, 
এ ছাড়া কালীচরণ ও ডাঃ প্রশাস্তর আারেস্ট হয়ে যাওয়া, শ্বাধীনতালাভের 
পর নৃতন দমননীতি, চুরি, ডাকাতি, খুন, নারী নির্যাতন, বাওনদাসের মত 
দ্বেশভক্ের চক্রান্তে হত্যা বাওন দাসের আর্তত্বর 'ভারত মাতা রোয়ল রহী*”৬* 
ইত্যাদির বিস্তৃত বর্ণনার পটভূমিতে “মৈল! আচল' উপন্তাস রচিত। 

আঞ্চলিক উপন্তাসরূপে “মলা অাচল'-এর আলোচন। প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম 
কাহিনীর আলোচনা করা যাক। “মৈলা আাচল'-এ যত সব ঘটনা 
বণিত হয়েছে সবকিছুই উত্তর বিহারের পুণিয়া ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমিত। 
ঘটনাধারার যেরূপ বর্ণনা রেখু করেছেন তার অনেক কিছুই স্থানীয় 
জলবামুর ত্বারা বিশেষ প্রভাবিত। উপন্তাসটির আরম্ভ হয়েছে ম্যালেরিয়! 
কেন্দ্র হাসপাতালকে কেন্দ্র করে; যা, পুণিয়ার মত স্থানের জন্য একান্ত 
আবপ্তক। কারণ যেখানে “কৌয়ে (কাক) কোভী বুখার (ম্যালেরিয়া 
জর ) হোগা হৈ1,৩৮ দুঃখ ও দারিদ্র্ে নিরস্তর পীড়িত মানুষের 
যধ্যেও ক্ষণিকের আননালাভের জন্ত যে মনোরঞ্জনের দন্ত, উৎসব ইত্যাদির 
বর্ণনা এই উপগ্যাসে রেধু করেছেন তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । জমির জন্ত ঝগড়া, 
মারামারি করা, এমনকি জীবন নিয়ে দেওয়া ; পরে কোন সভ্য শিক্ষিত 
লোকের হাতে পড়ে সবকিছু হারিয়ে ফেলা, বিচিত্র আইনের খেসারতে 
সবকিছু বিক্রি করে ফতুর হয়ে যাওয়া, এখানকার াঁওতাপদের বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য । 

এই উপন্তাসের প্রায় অধিকাংশ চরিত্রই ভূমিহীন কৃষক, খেটে খাওয়া মানুষ, 
মজুর, মুটে ও কুলি-_অশিক্ষিত, অন্ধ কুসংস্কারগ্রস্ত, সরল-শাস্ত ) জমিদারের 
চক্রান্তে বিপর্যস্ত বা জমিদারের হাতের পুতুল । মেরীগঞ্থ গ্রামের অধিবাসীরা 
নান! জাতিতে বিভক্ত । বিশিষ্ট এক ভৌগোলিক সীমার মধ্যে নিজের নিজের 
জীবন অতিবাহিত করেন। 

বিহারের গ্রামাঞ্চলের এই প্রায় আদিম জনপদ-জীবনকে ফনীশবরনাথ রেখু 
দেখেছেন অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সাহ্িয়া থেকে । তার সমগ্র সাহিত্যেই পুর্ণিয়া জেলার 
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মানুষ ও প্রকৃতি কোনো না কোনো ভাবে উপস্থিত হয়েছে। বাঙালী-বিহারীর 
মিশ্র সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠ এই সীমান্ত জেলার ,ওরাহী হিঙ্গনা' গ্রামে 
ফণীশ্বরনাথের জন্স, এখানেই তার বাল্য, কৈশোর ও যৌবন গড়ে উঠেছে! 
সুতরাং জন্মস্থত্রেই তিনি পুর্ণিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত। তাই “মলা 
আচল" উপন্তামে এই জেলার অধিবাসীদের ম্থখ-ছুঃখ, ব্যথা-বেদনা, 
অভাব-অনটন, অশিক্ষা-অজ্ঞতা, সংস্কার-কুসংস্কার, শোষক-শোধিত, পীড়ন- 
. উতগীড়ন, সব কিছুকে যথাযথ তুলে ধরেছেন । 

সদ্য স্বাধীনতালাভের পরমূহূর্তে পুণিয়া জেলার বিকৃত রাজনীতি ও 
সামাজিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় রেণু 'মৈলা আচল" উপন্যাস রচনা করেছেন । 
মেরীগঞ্জের রাজনৈতিক গতিবিধির উপর দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, একমাজ্জ 
বাওনদাস ও কালীচরণের কাজকর্ম ছাড়া অন্ত কারো রাজনৈতিক কাজকর্ম 
ঠিক দেশসেবাঁর জন্য রাজনীতি নয়, নিজের স্বার্থের জন্য রাজনীতি । 
কংগ্রেসের মত এত বড় সংস্থায় (পার্টিতে) বাঁওনদাস, কালীচরণের মত 
এক দুজন লোক কি করতে পারে? তাই শুধু মেরীগঞ্জেই নয়, সমগ্র ভারতেই 
অর্থবান পুঁজিপতিরা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে কংগ্রেস দলকে নিজের আয়ত্তে নিয়ে 
আসে । মেরীগঞ্জের কংগ্রেস দল বিশ্বনাথপ্রসাদের হাতে। তিনি পুণিয়া 
জেলার কংগ্রেস শাখার সভাপতি, অপরদিকে পুরাতন দেশদ্রোহী সাগরমল 
স্বাধীনতার পর নরপতনগরের সভাপতি । দুল্গারচন্দ কাপড়া একজন বিশিষ্ট 
কংগ্রেী যিনি বাওনদাসের মত দেশভক্তকে হত্যা করতে দ্বিধা করেন না। 
কারণ বাওনদাস কাপড়াকে ম্মাগলিং করতে বাধ! দিয়েছিলেন, এ ছাড়া 
অন্তান্ত কংগ্রেমী কর্মকর্তারাও কংগ্রেন ( সত্তা ) অধিকার পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
একটা বিশেষ পদ পাওয়ার জন্ত -নিজেদের মধ্যেই ঝগড়া মারামারি করছে, 
আরম্ভ করেন। এই বিশেষ পদ ও অধিকার পাওয়ার রোগ এতটা সংক্রমিত 
হয় যে সে সময় অন্যান্ত পার্টও প্রভাবিত হয়। ভাই বাওনদাস ঠিকই বলেন : 

. “সব পার্টি সমান 1 সব মেলে _ মস্তরী (মন্ত্রী) হোন1 চাহতে হে । বালদেব। 
দেশ কা কাম-:'জো। ভী করতে হে এক হী লোভ সে।”৩৯ 

রাজনীতির এই বিকৃত রূপকে দেখে সচেতন ব্যক্তি মাত্রেই ১৫ই আগস্ট, 
১৯৪৭-এর স্বাধীনতাকে সফল স্বাধীনতা--প্রকৃত স্বাধীনতা বলে মানতে 
পারেননি । তাই মেরীগঞ্জের শ্বাধীনত! উৎসবের মিছিলে খরাহী হিঙ্কনার এক 
মাজবাদী শ্লোগান দিয়ে ওঠে £ “্নহ আজাদী ঝুট হৈ।৮৪, 
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এই সমাজবাদী ব্যক্তি অন্ত কেউ নয়, স্বয়ং লেখক। যিনি নিজের জন্মগ্রাম 
ওুরাহী হিঙ্গনা থেকে মেরীগঞ্জে এসে পৌঁছেছেন । মেরীগঞ্জের মত উরাহী হিঙ্গনাও 
পুণিয়া৷ জেলার পূর্ব অঞ্চলের গ্রাম । এই প্রনঙ্গে তুলপীদাসের 'রামচরিত 
মাঁনসের' একটা অংশের কথ উল্লেখ কর! যায়--“্যখন শ্ররামচন্দ্র যমুনার ওপারে 
পৌঁছান, তখন তার কাছাকাছি রাজাপুর নিবাসী তুলদীদান তাকে প্রণাম 
করতে এক অপরিচিত ব্রাহ্মণ ভকের রূপে যেখানে উপস্থি * হয়েছিলেন 1+৪১ 
স্বাধীনতার পর ভারতীয় গ্রামে বিশেষ করে মেরীগঞ্জের আশেপাশে রাজ- 
নৈতি€ দলের প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত হয়েছে, তার হ্বন্দর বর্ণনা! রেণু “মৈলা 
গাচলে' করেছেন, বালদেব স্বরাজী ( কংগ্রেসী )--জন্নহিন্দ বোলত। হে। প্রথমে 
বালদেবকে দড়িতে বেঁধে গ্রামের লোকেরা ডিস্রীক্ট বোর্ডের অফিসে অফিসারের 
কাছে নিয়ে গেছে ম্যালেরিয়া সেপ্টারের জমির জন্য । যাদব টোলির লোকদের 
দৃষ্টিতে বালদেব একজন অপরাধী কিন্তু পরে যখন সে কাপড়ের কোটা, পারমিট 
ও রেশন দোকানের অধিকার পায়, গ্রামের লোকেরা তার আগে পিছে ঘুরতে 
থাকে। সে এই স্থযোগে কাছাকাছি গ্রামের কিছু লোককে কংগ্রেসের মেম্বার 
করে নেয়। কালীচরণ সোশালিস্ট । সে গ্রামের মধ্যে নিজের দলের প্রচার 
করে। সোশালিস্ট পার্টির সভা! হয়। শৃহর থেকে সৈনিকজী এবং "লালপতাকা, 
সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক চিনগারীজী সেই সভায় ভাষণ দেন। তারা 
বলেন সোশালিন্ট দলের একমাজ উদ্দেশ্ট পুঁজিবাদের বিনাশ, তারা 
শ্লোগান দেন £ 
জে! রোয়েগ! সে! কাটেগ! । 
(যারাই কৃষিকাজ করবে ফসল তাদের ) 
জে। কাটেগ। সে! বাটেগা । 
(যারা ফসল নেবে তার! ভাগ দেবে )18২ 
মেরীগঞ্জের জনতার দৃষ্টিতে কালীচরণের স্থান অনেক উ'চুতে। বাহ্থদেবও 
খ্তার সঙ্গী হয়ে পড়ে। ডাক্তার প্রশান্তও কালীচরণকে সমর্থন করেন । ফলে 
ডাক্তার প্রশাস্তও কালীচরণের সঙ্গে বন্দী হয়ে যান £ ্‌ 
“ডাক্তার সাহেব গিরস্ত ৷ জুলুম বাত । সাঁওতালে! কে! ডাক্তার সাছেব লে 
হী ভড়কায়৷ হৈ গাঁও মে হৈজ! ভী উদ্বোনে হী ফৈলায়া হে। গাও কে লোগে! 
কো! কমজোর কর দিয়া হৈ। কোমোনিস্ট পার্টি কা হৈ ইসলিয়ে গিরঝ 
“হে? গ়। (৮৪৩ রর | | 
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_ ফণীশ্বরনাথ রেধু মেরীগঞ্জেরে আধিক পরিস্থিতিরও এক সজীব চিন্ত 
উ্্‌ঘাটিত করেছেন “মল! আচল" উপন্ভাসে । এই গ্রামের একদিকে মালিকটোলি 
অন্তদিকে শ্রমিকটোলি। একদিকে শোষক, অপরদিকে শোধষিত। এই 
মালিকটোলির বিশ্বনাথপ্রপাদ, রামকিরপাল সিং এবং খেলাবন যাদবের হাতেই 
গ্রামের প্রায় সব জমি । : স্বাধীনতার পর জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়ে গেছে 
কিন্তু এরা তবু জমিদার । কেমন করে গরীবাকে শোষণ করতে হয় এরা জানে । 
আইনকে কল! দেখিয়ে গরীবের জমি ছিনিয়ে নেওয়ার চত্রতা৷ এদের বরায়ত্ত। 
অর্থ ও ক্ষমতার মদমত্ততায় অস্ত্যজ শ্রেণীর নারীদের এরা জোর করে উপভোগ 
করে। এর! বড় কষক। এদের নিজম্ব মদুরটোলি আছে। এই মজদুরদের 
অবস্থা অনেকটা কলুর বলের মত। এর! এত কম মজুরী পায় যাতে ছুবেলা 
পেট ভরে খাওয়া অসম্ভব । তাতমা, গহলোত এবং পোলিয়াটোলির লোকের 
কোনদিন পুরি' জিলাপি চাখেনি, তাই মহস্ত সেবাদাস যখন 'পুরি জিলেবী'র 
কথা ঘোষণ| করেছেন তখন স্বাভাবিক কারণেই ধর্মন্র্ট, জাতিত্রষ্, ব্াভিচারী 
ষহৃস্তের গ্রতি সমর্থন বেড়ে যায়। এইবূপে মহস্ত রামদাস যখন জাতিকে ভাত 
দিতে চেয়েছেন অসতী নীচুজাতের রামপিয়রিয়াকে সেবাদাসীরূপে সকলে 
স্বীকার করে নিয়েছেন ৷ সে সময় গ্রামের লোকেরা ভেবেছে : 

“রামপিয়রিয়া দাষিন বন সকতী হে। জাতি কী বন্দিশ মে জরা টিল 
দেনে সে সব গড়বড়া জাত হে। ইসী তরহ বরাবর পঞ্চায়েত হোতী রহে তব 
“তো? অভী য়হ ভোজ তো ফোকট মে' চল! যাঁতা হাথ সে ।”8৪ 

গ্রামের লোকদের এই বিচিত্র কাওকারখান।! দেখে ডাক্তার প্রশাস্ত আশ্চর্য 
হননি, তিনি অনুভব করেছেন এক গভীর সত্যকে £ 

«পেট। রয়হী ইনকী বড়ী কমজোরী হে। মৌজুদা সামাজিক ন্যায় 
বিধান নে, ইস্থে অপনে দৈকড়ে"! বাজুয়ে] মে জকড় কর এ্সা লাচার কর রখা 
হৈকিযেছ তক নহী কর সকতে ।”৪৫ 

দারিজ্ের ও অসহায়তার স্থযোগ নিন্লে গ্রামের বড়লোক বাবুর! তাদের 
বৌ-ঝিদের মান-ইচ্ছৎ লুটে নেয়। ফুলিয়া এবং সহদেব মিসর (মিশ্র)-এর 
এক প্রসঙ্গ উপন্তাসে বণিত হয়েছে । এই প্রষঙ্গের উল্লেখ করে প্রতিবেধ 
রষবুধাসের সব দুয়ার মাকে বলেছেন £ 
; . “আয়ে ফুলিয়া। কী মায়ে, তুম লোগৌ! কে ন তো লাজ হৈ খর নধ্রম। . 
কতক জওয়ান বেটা কী কমাই পর লাল কিনারী বানী শাড়ী চমকায়োগী 1.” 
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মানতী হ' কি জওয়ান বেবা (বিবাহযোগ্যা ) বেটা ছুধার গায় কে বরাবর 
হৈ। ' মগর ইতনা মত ছুহো কি দেহ কা! খুন ভী সখ যায়।”৪৬ 

এরপর সহদেব মিসরকে অদংলগ্র অবস্থায় ফুলিয়ার বাড়ীতে তত্তিমাটোলির 
যুবকের! ধরে ফেলে এবং খুব মারধোর করে। কিন্তু ফুলিয়ার বাব! 
সহদেব বিন গর পারার গাভীর বানেস নিজে গা! 
কাছে ধণী। 

শুধু ফুলিয়ার বাবাই নয় মেরীগঞ্ধ গ্রামের সব গরীব-সজুর-ছোট কুষকই কোন 
না কোন বাবুর কর্জদার। আর তার! জানে যে বাবুর! তাদেরই বাড়ীর বৌ- 
বিদের নিয়ে ফুত্তি' করে কিন্তু তার! নিরুপায় । বাঁধা দিলে খণের দাক্কে 
নালিশ করে তাদের হাজতে পুরে দেবে। গরীবদের সাদা কাগজে বুড়ো! 
আঙ্গুলের টিপসই নিয়ে বাবুরা যে খপ ( কর্জ) দেয় দে খণ কোনদিনই আর 
শোধ হয় না। তবুও তাদের আবার খণ মিতে হয়। সোশালিস্ট পার্টির 
নেতা কালীচরণ গরীবদের যখন আঙ্গুলের টিপছাপ দিয়ে খণ নিতে মানা 
করেঃ বাবুরাও তখন একজোট হয়ে হোলির সময় খণ দেওয়। বন্ধ করে দেয়। 
কিন্তু সে সময় বিশ্বনাথগ্রসাদ খণ দেয় । সে ভাবে ঃ ০০০০৪ 
ন সহী সওয়া হী সহী ।, 

তাছাড়া ওর কাছে পুরাতন কাগজ অনেক আছে যাতে এসব গরীবদের 
আঙ্গুলের ছাপ আছে, তাহলে লোকসান কোথায়? ঠিক এইরকম সময়েই 
শহরের মধোও যে পরিস্থিতির উন্তব হয়েছিল তার বর্ণনা করে মমতা! ডাক্তার 
প্রশাস্তকে লিখেছেন £ “কাটল বাজারকে অন্ধেরে মে এক নঈ ছুনিয়৷ কী সথষ্টি 
হো! গই।৮৪+ 

দেশের এইরূপ বিরুত পরিস্থিতিতে সমাঁজবাদীদের প্রচারের ফলে গ্রামের 
লোকদের মধ্যেও এক নূতন চেতনার উদ্ভব হয়েছে । কালীচরগ মেরীগঞ্জের 
জনগণকে জমিদারের এবং ব্যবসায়ীদের শোষণের সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে গিয়ে 
বলেছে £ দয়ে পু'জিপতি ওঁর জখিন্দার খটমলে! ওর মচ্ছরে! কী তরহ শোষক 
হৈ। ইসীলিয়ে বত সে মারয়াড়ীয়োকে নাম কে সাথ 'মল' লগ! হয় 
ছেস্উর জমিন্দার্রে! কে বচ্ে মিস্টার কহুলাতে ছে । মিস্টর"মচ্ছর 1৮8৮ 

স্বরাজের কথ! বলতে বলতে দেশসেবার নাষে যারা দিনে ডাকাতি করছে 
'তাঁদেরকেও কালীচরণ বেশ ভালোভাবেই চিনতে পেরেছে এবং গ্রামের: 
লোকেদের কাছে তাদের আসল রূপ তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। . 
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ডাক্তার প্রশাস্ত মানুষকে ম্যালেরিয়া! ও কালাজর রোগ থেকে মুক্তি দিভে 
মেরীগঞ্জ এসেছে । কিন্ত এখানে এসে সে অন্থভব করেছে এখানে মানুষ 
কোথায়? সবাই তে৷ জানোয়ারের মতো! জীবন অতিবাহিত করছে । তাই 
সে ভেবেছে £ | 

“পহলে ইন জানবরৌ! কো ইন্দান বনানা হোগা । ইনকে রোগে 
কী আসলী জড় তে গরীবী ওঁর জহালত।”৪৯ তাই ডাক্ত|র প্রশান্ত একদিন 
সহজভাবে বথাপ্রণঙ্গে কংগ্রেপমেবী তহসীলদার বিশ্বনাথপ্রসাদকে বলেছিল £ 

“জিন দিন ধনী, জমিন্দার, সেঠ ওর মিলওয়ালোকো। লোগ রহে চলতে 
কোড়ী (কুষ্ঠ) ওঁর পাগল সমঝনে লগেঞ্গে উসী দিন অসল স্থ্রাজ হো 
জায়েগা |৫০ 

সেদিন ডাক্তার প্রশাস্তের কথা বিশবনাখবাবু হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন । 
কিন্ত জামাতারূপে ডাক্তার প্রশাস্তকে পেয়ে সেই স্থদখোর বিশ্বনাথপ্রসাদই নূতন 
মালিক তার নাতি নীলোৎ্পলের নামে উচ্চকে ঘোষণ। করেছেন £ 

“লোগে! সে কহ দে ."হরেক পরিবার কে পাচ বিঘাকে দর সে জমিন 
লোটা দুঙ্গ'1 1৮৫১ 


নিজের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেইদিনই শত বিধা জমি গ্রামের 
ভূমিহীন কৃষকদের দান করেছেন। তার এই পরিবর্তন যে গ্রামীণ সমস্তা 
সমাধানের জন্য একট বিরাট পরিবর্তন তাতে সন্দেহ নেই। 


“মৈল! আচলে' যে সামাজিক পরিস্থিতির কথা৷ বর্ণনা করেছেন তা৷ সম্পূর্ণ 
অসামাজিক মেরীগঞ্জ গ্রামে বারো জাতির বাস। সেখানে মুসলমান 
একটাও নেই। দেশ বিভাজনের সময় সেখানকার লোকেরা ভেবেছে ঃ 


“বড়ে ভাগ সে মেরীগঞ্জ বচ গয়। নিরারারেরাজক পাকিস্তান 
লে কর হী ছোড়তা 1৮২ 


.কোন ছোটখাটো কাজের উপলক্ষে ছুএকজন মুসলমান মাঝে মাঝে এই 
গ্রামে কখনও কখনও আসে। ম্বাধীনতালাভের সময় যখন এই গ্রামে হিন্দু 
মুসলমানের দাঙ্গা বাধে সে সময় এক গরীব মুসলমান জুমরাতির কাছে স্মারিত- 
দাস পাচ টাকা ছিনিয়ে নিয়েছে । বালদেব এই হিম্কু ও মুসলমানের সাম্প্র- 
মায়িক দাঙ্গায় বিশেষ বিচলিত হয়েছে : “সের হোগযা। একদম সব পগল! 
গয়ে ইে।৮৪৩ 


০১৪৪ 


“ষে সময় সে গান গেয়ে উঠেছিল £ 
“অরে, চমকে মন্দিরয়! মে চাদ । 
মসজিদয়! মে বংশী বাজে 18৪ ৃ 

মেরীগঞ্জ গ্রামে হিন্দুরা অনেক টোলি বা বস্তিতে বিভক্ত | গহলোত, ুসাধ, . 
তন্ত্িমা ইত্যাদি । এদের মধ্যে যাদবদের সংখ্যাই অধিক । যাঁদবরা অধিক 
হওয়ার জন্য গ্রামের মধ্যে তাদের শক্তিও অধিক । তাছাড়া গ্রামের সবচেয়ে 
প্রাচীন স্বাধীনতা সংগ্রাধী তাদের দলে। কিন্ত যাদবর্দের এই অহঙ্কার 
রাজপুতটোলি ও ব্রাক্ষণটোলির কাছে অসঙ্থ। তাই রাজপুতটোলির হরগৌরী সিং ' 
“গোয়াল! হোকর লীডরী” করছে বালদেবের উপর সন্ত নয়। সে তার 
রাজপুত দলের লোকদের বুঝিয়েছে যদি এইরূপ পরিস্থিতি থাকে তাহলে পাচ 
বছরের মধ্যে যাদবের! রাজপুতের মেয়েদের বিয়ে করতে চাইবে। তাই মহন্ত 
সেবাদাস যখন মন্দিরে ভোজ দিতে চেয়েছেন দে সমর রাজপুতেরা পরিষ্কার 
জানিয়ে দিয়েছে তারা গোয়ার গোয়ালাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে খাবে না। 
আর বলদেব যদি ভাণ্ডার ব্যবস্থ৷ নেয় তাহলে সমস্ত ভাগডারাই ভগ্ুল করে 
দেওয়া হবে। সেই সময় ব্রাক্ষণরাও উচ্চকঠে একসঙ্গে ঘোষণা করে যে 
তাদের জন্যও যদি আলাদা ব্যবস্থা না করা হয় তারাও সংঘর্ষ করবে। 
্রাহ্মগরাও দীর্ঘদিন ধরে যাদবদের উপর অসস্ত্, তারাও রাজপুতদের রাগিয়ে 
যাদবদের সঙ্গে লড়াই করানোর চে! করছিল। ব্রাপ্ষণদের প্রতিনিধি হয়ে 
জোতখীজী (জ্যোতিষী ) বলেন £ 

“যাদব লোক বার বার লাঠি ভাল! দিখাতে হৈ, রহ রাজপুতোকে লিয়ে 
ডুব মরনে কা বাত হৈ 1৮৫৫ 


্রাহ্মণরা রাজপুত ও অন্যান্য জাতিদের থেকে নিজেদের শ্রেষ্ঠ মনে করেন। 
মেরীগঞ্জ গ্রামে মাত্র দশ ঘর ব্রাহ্মণ কিন্ত নিজেদের চতুরতাতে তার] এই গ্রামের 
তৃতীয় শক্তি ৷ তার! রাজপুতদের নিজের হাতের মুঠোয় করার জন্ত ভয় দেখায়যে 
যদি রাজপুতর| তাদের কথা ন1 শোনে তাহলে তার! যাদবদের দলে যোগ দেবে 
এবং যাদবদেরই রাজপুত বলে মেনে নেবে । কারণ স্বাধীনতাপাভের পূর্বে অনেক 
যাদব উপবীত ধারণ করে নিজেদের রাজপুত বলে ঘোষণা করেছে। রাজপুতরা৷ 
এই “ভূমিজ ক্ষজিয়দের' ( তৃমফোড় ক্ষত্রিয়) সহ করতে পারে না। তার! এই 
নৃতন হুট রাজপুতদের ত্বপা করে। কারণ তাদের পূর্বপুরুষের! এই যাদবদের 
€ছাট জাত বলে কথায়. কথায় লাখি জুতা মারত। করেক বছর আগেও 


৫ 


রামকিরপাল সিং টহল পাসবানকে গুরুর ঘোড়ায় চড়ার অপরাধে চুলের মূঠি 
ধরে নীচে ফেলে জুতো৷ পেটা করতে করতে বলেছিল £ «শাল! দুসাধ, ঘোড়ী 
পর চড়ে গা ।৮৫৬ 

এই জাতিশ্রেষ্ঠ রাজপুত ও ব্রাহ্মণরা নীচু জাতের লোকদের স্পর্শ করলে 
জাত চলে যায়। এদের মধ্য স্পৃস্ট-অন্পৃশ্ততা বোধ. গ্রবল। কিন্ত এই নীচু 
জাতের নারীদের সঙ্গে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তাই হোলি উৎসবের ন্ুযোগে 
এক ব্রাহ্মণ যখন এফ যুবতী নারীকে চুম্বন করতে চেয়েছে তখন বাধ! দিয়ে এই 
নীচু জাতেরই সেই রমণীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে £ প্ভুকুয়! বভণা, চুম্মা লেবে 
মে' জাত নহীয়ে যায়।”৫৭ | 

যাদব, ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতদের মতই এই গ্রামে কায়স্থদেরও একটা! বিশেষ 
গুরুত্ব আছে। রাজপুত ও কায়স্থদের মধ্যে বংশগত দীর্ঘদিনের ঝগড়া । 
রাজপুতর। কায়স্থটোলিকে 'কৈথ টোলি” বলে আর কায়স্থরা রাজপুতটোলিকে 
“সিপাহিয়াটোলি' বলে উপহাস করে। রাজপুতরা বলে : “মরা হুয়া কায়স্ত ভী 
বিসাতা! হৈ'--১১৫৮ র 

যাদবদের মুখিয়! খেলাবন যাদবও রাজপুতদের মত কায়স্থদের বিশ্বাস করতে 
রাজী নয়। রাজপুতটোলির মুখিয়৷ রামকিরপাল সিং যাদবটোলির মুখিরা 
খেলাবন যাদব এবং কায়স্থটোলির মুখিয়া বিশ্বনাথপ্রসাদ । এদের মধ্যে 
বিশ্বনাথপ্রসাদই গ্রামের মধ্যে অন্তান্য জাতিদের মধ্যে লড়াই বাধাতে ওন্তাদ । 

উপরোক্ত জাতিব্যবস্থা ছাড়া মেরীগঞ্জ গ্রামে সাওতালদের কথাও আছে । 
স্াওতালর। আদিবামী । এরা বহুদিন আগে সাওতাল পরগণা থেকে এখানে 
এসে বাস করছে। রীতি-নীতির দিক দিয়ে এর মেরীগঞ্জের স্থানীয় লোক র 
চেয়ে পৃথক । এরা স্থানীয় কুমর এবং মাঝিদের সঙ্গে মিলতে পারেনি । মিথিল৷ 
অঞ্চলে থেকেও এরা এখন পর্বস্ত যে মদ পান করে তা৷ ইংরেজী নয়, তাদেরই 
সৃষ্ট 'পঞ্চায়' অর্থাৎ (হাড়িয়া)। এই পার্থক্যের সুযোগ নিয়ে কায়স্থটোলির মুখিয়া 
বিশ্বনাথপ্রসাদ নিজেরই দ্বার্থসিদ্ধির জন্য গ্রামের লোকদের সঙ্গে সাওতালদের 
লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে । আবার সীওতালদের বুঝিয়ে নিজের চতুরতায় তাদের 
নিজের করে নিয়েছে। | 
'"" বরেপুর 'মৈল1 আচল" উপন্যাসে এই উচ্চবর্ণ, নিষবব্ণ ও সাওতালরা ছাড়া 
আরেকজনের বখ! উল্লেখ করা যায়, তিনি ডাক্তার গ্রশাস্ত। খীরপ্ররুত জা 
ভাঁক্তার। কিন্ত ডাক্তার নাণের জাতিতে গ্রামের লোকেরা সন্ত নয়। কারণ 
০24৮ ২২ ১ 
.. ১০৬. 


এই গ্রামে নাম জিজ্ঞেস করার পরই জাত কি জিজেন করা হয়। কিন্তু 
ডাক্তার নিজেও জানতেন না তিনি কি জাতের । তাঁর জন্মটাই রহস্তে 
ভরা। তবুও তাকে জাত গ্রহণ করতে হয়েছে? কারণ এগগ্রামে জাত ছাড়া 
জলও পাওয়া যায় না। তাই তিনি তীর পালিত! মা স্েহময়ী ব্যানার্জার নামের 
উপর ভিত্তি করে হিন্দু ব্রাহ্মণের জাতি গ্রহণ করেছেন । কিন্তু তিনি জাত-টাত 
বিচার করেন না। প্রত্যেকের সঙ্গেই তিনি সমান ব্যবহার করেন । 

মেরীগঞ্জের ধর্মীয় পরিস্থিতিও সম্পূর্ন বিকৃত। যুক্তিহীন অন্ধবিশ্বা্ে 
আচ্ছন্ন। তাই মেরীগঞ্জে হাসপাতাল হওয়ার সময় গ্রামের লোকের। বাধা 
দিয়েছে। অনেকে একথা সোচ্চারভাবে ঘোষণা-করেছে--ডাক্তার লোকেরাই 
রোগ ছড়ায়, ইংরেজী উধধে গরুর রক্ত মেশানো থাকে । কলের! ছড়ানোর 
জন্ত গ্রামের কুষে। এবং জলাশয়ে ডাক্তাররা! উধধ ঢেলে দেন । তাই গ্রা্ষে 
যখন কলের] হয়েছে তখন গ্রামের সকলে ডাক্তার প্রশাস্তকে কুয়োতে উ্ষধ 
দিতে বাধ! দিষেছে। ইঞ্জেকশন কেউ নিতে চাষনি। ডাক্তার প্রশস্ত 
কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়ার রিসার্চে বানরের উপর শুষধের প্রয়োগ করেন । তাতে 
কয়েকটা বানর মারা পডে। তখন খালাসীজী গ্রামের লোকদের বুঝিয়ে 
দেয় বানর হন্ুমানজীর রূপ--তারই অভিশাপ লেগেছে, তাই গ্রামে কলেরা 
হয়েছে। 
গ্রামের ধাখ়িক ক্রিয়াকলাপের প্রধান কেন্দ্র মঠ । মঠের মহস্ত সেবাদাস | 
আব সেবাদাসী লক্ষ্মী মহস্তের অধিকারে । এর পূর্বে বন্থমতিয়নার মহন্ত 
লক্ষ্মীর উপর অধিকার পাওযার জন্য মামলা করেছিল। সে মামলায় জেতার 
জন্য সেবাদাস উকিল সাহেবকে আশ্বাস দিষেছিল £ “উকিল সাহব, লক্ষী 
হ্মারী বেটা কী তরহ হোগী।৮৫৯ 

ফলম্বরূপ সেবাদাস সে মামলায় জয়লাভ করে এবং লক্ষমীকে কাছে পাওয়ার 
অধিকার পায়। কিন্তু পরে সেবাদাস লক্ষ্মীর সঙ্গে ঠিক কন্তার সম্পর্ক 
রাখে না। ভিতরে ভিতরে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। তাই মঠের পুরাতন ভৃত্য, 
কিসছু বলে £ “উপর বাবাজী ভিতর দগাবাজী 1৮৬৯ 

এই সেবাদাসের মৃত্যুর পর শয়তান নরপিংহদাস মঠের মহস্ত হতে চেয়েছে । 
কিন্তু কাঁলীচরণের বিরোধিতায় তা সম্ভব হয়নি । গ্রামের লোকদের সহায়তায় 
পেধাদাসের শিষ্য রামদাসই মহ্ত্তরূপে নিধুজ্ত হন। রামদাগের একটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য ছিব সে খুব ভাল খঞ্জনী বাজাতে পারতো! ।* রামদাস মহস্ত হওয়ার, 


৯০৭ 


পর গুরুম1! লক্মীকেও নিজের করে পেতে চায় কিন্তু একদিকে লক্ষ্মীর গ্রবল 
আপত্তি, অন্যদিকে কালীচরণের ভয়ে রামদাসের সে ইচ্ছা পৃরণ হয়নি। 
তারপর সে রাম।পররিয়াকে সেবাদাঁপী করে নেয় ; বিনিময়ে গ্রামের লোকদের 
ভাত খাওয়ায়। মঠের মহস্তর ভাত দিতে কোন অন্থুবিধা নেই, কারণ মঠের 
পাঁচশো বিঘ! জযি। 

উত্তর বিহারের এই অনুন্নত, দারিদ্রাপীড়িত, শিক্ষাহীন, নানা সংস্কারের 
যৃপকাষ্ঠে আষ্টে-পৃষ্ঠে বাধ। সঙ্ধীর্ণ গ্রামীণ জীবনের পটভূমিতে হিন্দী ওপন্তাপিক 
ফণীশ্বরনাথ রেণু রচনা করেন 'মৈল।৷ আচল+ উপন্যাসের কাহিনী । এই 
উপন্য(সের নায়ক মেরীগঞ্জ গ্রাম। উপন্তাসকার এই গ্রামের সকল লোকের 
চরিজঞই সমান দৃষ্টিতে রচনা করেছেন। আঞ্চলিক ভাষা, আঞ্লিক প্রবাদ, 
আঞ্চলিক শর সবকিছু মিলিয়ে “মৈলা আচল" হিন্দী সাহিত্যের একটি অনবদ্য 
আঞ্চলিক উপন্যাস | 

উভয় উপন্তাসেই এইসব আঞ্চলিক উপাদান উপন্তাসগুলির কাহিনী, 
চরিজ্র এবং সামগ্রিক. পরিমগুলের সঙ্গে এমন অকঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত হয়ে আছে 
যে, বিচ্ছিন্নভাবে ছু-একটি অংশ চয়ন করে এর পরিপূর্ণতা বোঝান সন্তব নয়। 
উপন্াসগুলির পরিবেশের সঙ্গে আঞ্চলিক জীবনের এই একাত্মতাই *ঢেশড়াই. 
চরিত মানস'কে এবং হিন্দী উপন্যাস 'মৈলা আচল'কে বিশিষ্ট করে তুলেছে। 
“মৈল! আচলে' পুিয়া জেলার মেরীগঞ্জ ও “ঢেশড়াই চরিত মানস'-এর তাৎ- 
'যাটুলি, ধাঙড়টুলি, বিসকাদ্ধার একটি সীমাবদ্ধ আঞ্চলিক পটভূমিতে ঈর্ধা, ঘন্ব, 
প্রেম-ভালবাসা, নানা লৌকিক-মলৌকিক সংস্কার-বিশ্বাস, রামায়ণনির্ভরতা 
অঞ্চপ্ররুতির সঙ্গে নাড়ির যোগ--ইত্যাদির মাধ্যমে চেতনার আদিম স্তরের 
এক মানবগোষ্ঠীর এই নিজন্ব জগৎ তৈরি হয়েছে। অর্থনৈতিক পক্গুতা এবং 
সংস্কারাচ্ছন্ন দৈব-মাহাজ্মের প্রতি আগ্গত্য-_হুটির .সমন্থিত রূপের মধো এই 
জগতের অচলায়তনিক অবয়বটি সম্পূর্ণতা পেয়েছে । এই অচলায়তনিক অবয়বের 
দিক দিয়ে সতীনাথ ভাছুড়ীর 'ঢেশড়াই চরিত মানস'-এর সঙ্গে ফণীখরনাধ 
রেগুর শুধু “মৈল৷ আচল' উপন্তাসই নয় তার হুষ্ট 'পরতী-পরিকথা” উপস্থাসের 
মধ্যেও মিল দেখা যায়। 

রেগুর পরতী পরিকথা'তেও পুণিয়৷ জেলার অন্তর্গত এ বিশাল ভৃধ্রে 
“কথা আছে যা উত্তরে নেপাল থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে গঙ্গাতট পর্যর 
ববি্ুত। রেণু উপভাসের. প্রথমেই বলেছেন £ 
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পু বীরান, অস্তহীন। প্রান্তর । পতিত! ভূমি, পরতী জমিন' বন্ধ? 
ধরতী... ্‌ 

এই পতিত পৃথিবীর পরিচয় তিনি পরানপুর গ্রামকে কেন্দ্র করে তুলে: 
ধরেছেন £ 

“পুরাতন গ্রাম পরানপুর । ইস ইলাকে কে লোগ পরানপুর কো সারে 
অঞ্চল কা. প্রাণ কহতে হৈ 1৮৬২ 

এই বিস্তৃত পরতী অঞ্চলের সম্পূর্ণ পরিচয় দেওয়ার জন্য রেণু এই উপন্তাে 
অনেক খণ্ড খণ্ড উপকথার বর্ণনা করেছেন। এই উপকথা ও কিংবদস্তিগুলির 
মধ্যে “স্থচুরিনৈকা” কথাটি সর্বশ্রেষ্ঠ । স্থুলরূপে এই উপকথাটি অনেক ছোট 
ছোট ঘটনায় পরিপূর্ণ কিন্ত স্থক্ম বিচারে এটি একটি সম্পূর্ন উপকথা । এই 
উপকথাগুলির মধ্য দিয়ে পৃণিয়ার 'পরানপুর” অঞ্চলের মাটি ও মানুষের স্বরূপ 
উদ্ঘাটিত হয়েছে। 

এই পরানপুর গ্রামটি পিয়া জেলার হবেলী পরগনার অস্ততুক্ত রানীগঞ্ 
থানায়। এই গ্রামের জনসংখা। প্রায় আট হাজার । এই গ্রামের পরিচয় 
দিতে গিয়ে রেধু বলেছেন £ 

“পরানপুর কী প্রতিষ্ঠা সারে জিলে মে হৈ।. সবসে উ্নত গাও সমঝ। 
জাতা হৈ। ইস ইলাকে মে" সবসে উন্নত গাও হৈ পরানপুর ৷ কিন্তু জিস 
তরহ বাশ বড়তে বড়তে অন্ত যে' ঝুক জাতা হৈ, উসী তরহ য়হগাও ভী 
বকা হৈ (৬৩ 

এই গ্রামটির এই অঞ্চলে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। লোকে এখানকার 
দুশ বছরের ছেলের সঙ্গে কথ! বলার সময় আগে নিজের পকেট দেখে নেয়। 
ফারবিসগঞ্জের কোন দোকানদার এই ' অঞ্চলের লোককে দেখলে প্রথমে নিজের 
জিনিসগুলি তুলতে শুরু করে দেয়। ট্রেনের চেকারও জানে পরানপুরের 
লোকের! টিকিট কেটে গাড়িতে চড়ে না। যদি কোন নৃতন চেকার এদের 
উপর চার্জকরে তাহলে পাথর ও লাঠি চালিয়ে এরা ভাড়া চুকায়। এই গ্রামে 
বিভিন্ন জাতের তেরটি টোলি বা বস্তি আছে। গ্রামটি প্রথম থেকেই সমৃদ্ধ । 
তাই এর সম্বন্ধে এই অঞ্চলে একটি বিশেষ কথ গ্রচলিত আছে £ 

“আভরণ দেবে পাট, পেট ভরন দেবে ধান। পরানপুরকে বেফিবরা' 
সোবে চাদরতান ।+,৬৪ 

কিন্তু ব্যক্তিবিচ্ছিল্নতাবাদের বিষাক্ত রাজনীতি "চাদরতানকে মোনে বালে 


১৩টি. 


"্ররানপুরের অধিবাসীদের খুম কেড়ে নিয়েছে। এই লভৈয়া ভূতের অন্ত 
এই গ্রামের প্রত্োক ব্যক্তি অশান্ত । জমির সমস্তাই এই উপন্তাসের 
প্রাণ। বিস্তৃত পতিত জমি, বন্ধ্যা ধরতীর মাঝখানে পরানপুর গ্রাম ভারতীয় 
গ্রামেরই প্রতিনিধি ৷ শাশ্বত জমির প্রতি লালসা, নীতি-ছুর্নাতি সবকিছুরই 
বর্ণনা ফণীশ্বরনাথ রেখে এই উপন্যাসে করেছেন। ল্যাওড সেটল্মেপ্ট” 
তাদের জীবনে এক বিশেষ আলোড়ন স্থষ্টি করেছে। রেধু এই গ্রামের 
বিকশিত রূপের চিত্র অস্কিত করেছেন । এই গ্রামে সামস্তবাদের প্রতিনিধিত্ব 
করার জন্ত এক উচ্চ সামস্ত শ্রেণীও উপস্থিত। সাংস্কৃতিক, আধিক এবং 
সামাঙ্জিক দু্টিতে সামস্তবাদের সমপর্ধায়ের উচ্চবর্গ ও সাংস্কৃতিক, আধিক, 
সামাজিক কোন দৃষ্টিতেই এদের সমতুল্য নয় এরকম নিয়বর্ণের লোকও এই গ্রামে 
আছে। গ্রামের কয়েকটি বিশেষ সমন্তার উল্লেখ এই উপন্তাসে রয়েছে। 
জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হয়ে গেছে কিন্তু গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থার 
কোন উন্নতি হয়নি । গ্রামের সমস্ত জমির মালিক এখনও শিবেন্দ্র মিশ্রর পুত্র 
জিতেন্জ মিশ্র। আর তার সহযোগী মুন্সী জলধারীলাল দাস তহসীলদার এবং 
সিপাহী রামরঞ্নরেন মিং। সমগ্র গ্রামটিই বিভিন্ন জাতি-সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে 
নাইনটোলি, রাজপুতটোলি, ভৃমিহারটোলি, মুমলমানটোলি আর অভিজাত 
শ্রেণীর প্রতীক জিতেন্দ্র মিশ্রের ম্থউচ্চ অট্টালিক৷ মালিকটোলি ইত্যাদি 
রূপে বিভক্ত । এই জাতি-সম্প্রদায় সম্বন্ধে রেণু উল্লেখ করেছেন : 

“পিছলে আট দশ বর্ষে! সে জাতিবাদ নেকাফী জোর পড়া হে। 
রাজনীতিক পার্টির! জী জাতিবাদ কী সহারতা দে সংগঠন করনা সমঝতী 
1৮৬৫ 

সদ্য স্বাধীনতালাভের অব্যবহিত পরে ভারতীয় গ্রামজীবনের পটভূমিতে 
ফণীশ্বরনাথ রেখু 'পরতী পরিকথ” উপন্তাসটি রচনা করেন। সমগ্র ভারতীয় 
গ্রামের সামাজিক এবং নৈতিক সমস্যারকেন্্র -জমি'। সে সময়কার জমিদারদের 
বমির প্রতি লিক্মা ও ভয়ানক অত্যাচারের শিকার ভূমিহীন কৃষকদের বিপন্নতার 
কথ! রেখু অনায়াসে লিখেছেন । লু, বীরভত্র, জিতেন্র এবং সমস্ন্দীন 
ইত্যাদির মধা দিয়ে মে সময়কার পামাজিক ও নৈতিক স্থিতিকে পরিষ্ফুট বরা 
হয়েছে। বিভিন্ন উপকথাকে কেন্ত্র করে এই শ্বেদঝরানো। কন্ধস্থাস কাহিনীর 
ভাজে ভাজে জড়িয়ে আছে মানুষের অত্যাচারের, অবিচারের, বিবেকহীনতার 
'প়্। স্বতি আর দীর্ঘশবাস। নারী তাঁর' ভাল্বাসাকে ছি হতে দেখেছে। 
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আর রুধক দেখেছে তারই চৌখের সামনে মিথা! ধণের দায়ে তার প্রাণের 
জমিকে খোয়াতে ৷ তাই পুণিয়া জেলার সব বড় বড় জমিদারের রাতারাতি 
বড় বড় কষকে পরিণত হয়ে ঠগৈল। রেধু উল্লেখ করেছেন ; 

হিনুস্থান কে সবসে বড়ে কিসান  য়হী নিবাস করতে ছে ।.."গকুবংশী 
বাবু জমিদার নহী, কিসান হৈ। দশ হাজার বিঘে জমিন হৈ, দো-দো 
হাবাই জাহাজ রখতে হে 1৮৬৬ 

এমনিভাবে পরানপুর গ্রামে ভূমিহীন কৃষকদের পথ দেখানোর জন্য গ্রাষের 
যধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়ে উঠেছে। 

রেণুর 'পরতী পরিকথা” উপন্যাসটি ভাছুড়ীজীর 'ঢেশড়াই চরিত মানগ' 
এর মত লোকসংস্কৃতির উপাদানে পরিপূর্ণ । যেমন “টেশড়াই চরিত মানদ*-এ 
পরিবর্তন এসেছে, রেণুর “মৈলা শ্রাচল' ও 'পরতী পরিকথা+ উপন্থাসের আঞ্চলিক 
জীবনেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসেছে । তবে *টেড়াই চরিত মানসে' 
যেরকম বহিরাগত কোনো শক্তির সংঘাতে পরিবর্তন আসেনি, এই পরিবর্তনের 
নুচনা হয়েছে সংস্পর্শের প্রতিক্রিয়ায়,_-কিস্ত রেণুর হই উপন্তাসগুলিতে 
পরিবর্তন স্থৃচিত হয়েছে বহিরাগত শক্তির প্রতিক্রিয়ায়। সতীনাথ ভাদুড়ীর 
চড়াই চরিত মানসে” এই পরিবর্তন এসেছে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে ৷ অস্তাজ 
পল্লীর অচলায়তনের মধ্যে পুরানে! বিশ্বাস-সংক্কারের বদলে নতুন ধারণার 
জন্স হয়েছে । সংস্কারাচ্ছন্ন দৈববাণী মানসিকতার আবহাওয়ায় মহাত্মা গান্ধীর 
মধ্যেও অবতারত্ব এবং নান! দৈব-মাহাত্য আরোপিত হয়। বিলাতী 
কুমড়োর গায়ে 'গান্হী বাওয়ার মৃত”, বটগাছের পাতায় “গান্হী বাওয়ার" নাম 
ইত্যাদি নানা অলৌকিক দৃশ্ঠ সরল-বিশ্বাসী গ্রামীণ মানুষের অস্ুভৃতিতে 
প্রতাক্ষ হয়। কিন্তু রেণুর স্ৃ্ আঞ্চলিক উপন্তাসগুলিতে পুরানে। বিশ্বাস ও 

সংস্কারের বদলে যে নতুন ধারণার জন্ম হয়েছে তার মূলে মহাত্মা! গান্ধী নয়, 
সোসালিন্ট পার্টি । তার] তাদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার অন্ত সোচ্চার কণ্ঠে 
স্লোগান দিয়েছে । 

"যো! রোয়েগা সো কাটেগা । যে৷ কাটেগা সে৷ রোয়েগ! 1” 

. এছাড়া বহির্জগতের নানা ঘটনার সংক্রমণ ঘটেছে এই সীমাসংহ্ত 
অঞ্চলের আঞ্চলিক জীবনযাত্রায়। ভাছুড়ীজীর “চড়াই চরিত মানস'-এ পাক্কী 
বা 'কোশী'-_শিলিগুড়ির বড় রাস্তা ওদের নিজন্ব জগতের আর্ঃ, 
নিরপত্তা, নির্ভরতার ধ্যানযারণরি যেন একটি প্রতীকী রূপ । .. বহিরগতের 
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ছুডিক্ষ, যুদ্ধ, ভূমিকম্প, মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস, ভোট ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে" 
এদের সন্হীর্ণ মন্থর গ্রাম্যজীবনে যে আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল, তার সামগ্রিক 
রূপটিকে লেখক দেখিয়েছেন টেশড়াই-এর মধ্য দিয়ে! এখানেই ভাছুড়ীজীর 
সঙ্গে রেণুর পার্থক্য । সতীনাথ ভাছুড়ীর 'ঢেশড়াই চরিত মানস" চরিক্র-প্রধান 
কিন্তু রেণুর উপন্তাসের জীবনসমশ্তা ঘটনা-চরিত্রের ছুই পায়ে সমান তাল 
রেখে চলেছে। 

সতীনাথ ভাছুড়ীর “ঢেশড়াই চরিত মানস*+এ একটি স্থুনিদিষ্ট কেন্দ্ৰীয় 
অভিপ্রায় আছে, যা৷ প্রায়ই ঘন্দমূলক । কিন্তু 'রেগু*র স্থষ্ট “মৈলা আচল" ও “পরতী 
পরিকথা'তে তা নেই। এই উপন্যাসগুলির সংঘাত ব্যক্তিতে ব্যক্তিচিত্তের 
ভিতরে নিজের সঙ্গে মানুষে ও ভাগ্যে এবং সংঘাত ও ঘটনায়-ঘটনায় |. ঘটনা 
এবং চরিত্রে অচ্ছেদ্য ও দ্বিপাক্ষিক সম্বন্ধ । চরিত্র সব সময়েই ঘটন। নিয়ন্ত্র 
করেছে তার ফলে চরিত্রে প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি হয়েছে । এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয় ষে 
সতীনাথ ভাছুড়ীর “ঢেশড়াই চরিত মানস*-এ মানবপ্রক্লতি অনেকাংশ হলেও 
এটাই এর মূল শক্তি নয়। অজ্ঞাত নিয়তি, অজানা কারণ এবং এঁতিহাসিক 
প্রয়োঞ্নও এর পরিণামের জন্য কখনো কখনো! দায়ী হয়ে উঠেছে । . 

সতীনাথ ভাছুড়ী ও হিন্দী ওপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর আঞ্চলিক উপন্যাসের 
সবচেয়ে বড় মিল এই যে উভয়েই উত্তর বিহারের পুণিয়া অঞ্চলের প্রাকৃতিক 
পটভূমি এবং এই প্রক্কৃতির পটভমির কোলে লালিত মানবগোর্ঠীর জীবনচর্ধার 
সার্থক রূপায়ণ করেছেন । 


ভাছুড়ীজী ও রেণু উভয়নেরই উপন্যাসে উত্তর বিহারের এ বিশেষ অঞ্চলের 
মানবগোঠীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, ধর্ম, সংস্কার, বাচনভঙ্গী, তাদের সুখ-হুঃখ, 
হাসি-কান্না, আনন্দ বেদনা, অন্নভূতি, জীবনাচরণের পার্থক্য ইত্যাদি একাস্তভাবে 
এ অঞ্চলের নিজস্বত! ঘার! চিহ্নিত হয়ে তার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে মানব 
জীবনের পূর্ণাঙ্গ মহিমা। এটাই আঞ্চলিক উপন্তাসের সবচেয়ে বড় 
বৈপিষ্ট্য। আঞ্চলিক সাহিত্যে কোনে! বিশেষ অঞ্চলের রূপায়ণ হয় একথা ঠিকই, 
__কিন্ত মানবজীবনের পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধিতেই তার যথার্থ সার্থকতা“ »11! 
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আঞ্চলিকতাকে অতিক্রম করাই আঞ্চলিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য । এইজন্ 
ভিন্ন মহাদেশের অপরিচিত পরিবেশের র্্পকার হয়েও ফকনার, আর্নেক্ট 
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হ্মিংওয়ে, শলোকভ, টমাঁস হাডি যেমন আমাদের একাস্ত পরিচিত, তাদের 
সাহিত্যের বিচিত্র প্রকাশলীলার মধ্যে "্মামার্দের শতযোজন দূরবর্তা জীবনের 
একাত্মতাব অনুবণন খু'জে পাই। ঠিক সেইরূপ সতীনাথ ভাছুভী ও হিন্দী 
ওপন্য।সিক রেণুর উপন্যাসের চরিত্রগুণিতে স্থান ও কালের সীমান] পেরিষে 
বিস্তৃত মানবগোষ্ঠীর জীবনের প্রতিরূপ ধরা পড়েছে । এদিক দিয়ে উভয়েই 
বিশিও আঞ্চলিক উপন্তাসকার | 


ভাছুডী ও বেধু উভয়েই আঞ্চলিক উপন্যাসে পশ্চান্দুষ্টি বা ফ্্যাশব্যাক রীতি 
গ্রহণ করেছেন, তবে ভাদুভীজী ভবিষ্বৎ প্রসঙ্গেবও ছাষাপাত ঘটিষেছেন । 


ভাছুভীজী ও থেখু উভযেব আঞ্চলিক উপন্যাসগুলি তীব্র ঘটনাবহুল প্রবল 
ও বর্ণময। দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ বিষষেও উভযের রুচি । তবে 
বেণুব “মৈলা মাঁচল” ও “পরতী পবিকথা” উপন্াপছুটিণ অনেক স্থলে নাট্য- 
দৃশ্ঠের মতো স্থানিক -নিদ্দিইতা পবিচ্ছেদ গুলিতে বযেছে, কিন্তু ভাছুভীজীব 
“ঢেশডাই চরিত মানস'-এ রযেছে কালগত ঘনিষ্ঠ নৈকট্য। তবে উভযের 
উপন্তাসেই বিশালতা! সত্বেও কালের সংহতি বযেছে। 


ভাছুভীজীব উপন্তাসেব কাহিনী সম্পূ মনন্তাত্বিক, লৌকিকতা আশ্রযী 
এবং দৈববাদনির্ভব। কিন্তু বেণুব আঞ্চলিক উপন্যাসগুলিব কাহিনী 
কিছুটা 'অতি “লীকিকতা৷ আশ্রধী, কখনও আধা মনস্তান্বিক, কখনও অন্ধ 
কুলংক্কারাচ্ছন্ন । 

পরিশেষে সতীনাথ ভাছুভী ও হিন্দী ওপন্যসিক ফণীশ্ববনাথ রেণুর আঞ্চলিক 
উপন্তাসের তুলন। করে বল! যাষ যে, রেখু ভাছুড়ীর 'ঢেশাডাই চরিত মানস, 
দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু তিনি ভাদুডীজীর অন্রকরণ করেননি । ভাছুডীজীর 
“চেশডাই চরিত মানস” চরিত্রপ্রধান-_-দরিদ্র, উপেক্ষিত, সংস্কারাচ্ছন্ 
পিছিষে থাক একটি মানব-সমাজের ঞ্াগরণের ইতিবৃত্ত রচিত হৃষেছে 
ঢেশাডাই-এর আত্মউপলন্ধির মধ্যে। কিন্তু রেণুব আঞ্চলিক উপন্তাসগুলি 
অঞ্চলপ্রধান ৷ ভাছুদীজীর ও রেণুর উপন্যাসগুলি পাশাপাশি রেখে বিচার 
কবলে বোঝা যায যে একে অপরের পরিপুবক । উভযের উপন্যাসগুলি পড়লে 
বোঝা। যাঁষ যে ভাছুডীজী ও রেণু শহুরে মানুষের অচেনা ভারতবর্ষের বৃহত্র 
অনসমাজকে ফুটিযে তুলেছেন অনবদ্য ভঙ্গীতে । এই উপন্যা সগুলিতে গ্রামীপ 
ভারত উঠে এসেছে পাব্র-পাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে। তা জীবন্ত, প্রত্াক্ষ, 
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ফী; ৮ 


রাণম্পন্দিত। ভাছুড়ীঞ্জী ও হিন্দী ওপষ্ঠাসিক রেণুর উপন্তাসগ্লিতে গ্রাঙ্গীণ 
ভারতের হংদ্পন্দনকে ধরা যায়। 
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পঞ্চম পরিচ্ছেদ 
রাজনৈতিক উপন্যাস 


মাধুনিককালে রাজনীতি মানুষের নিঃখাসের মতো! _জীবনধারণের পক্ষে 
অপরিহার্ধ হয়ে পড়েছে । বুদ্ধিজীবী মানুষমাত্রেই দেশের রাজনীতির খবরাখবর 
রাখতে আগ্রহী । সাহিত্যের মধা দিয়ে সাহিত্যিক যেমন মানবিক সৃ্ম ও 
জটিল অস্ভূতির পাপড়িগুলিকে একটি একটি করে উন্মোচিত করেন, তেমনি 
শানকের প্রতি শোষিতের তীব্র ঘ্বণা, ক্ষো5 ইত্যাদিও প্রকাশ করে থাকেন । 
এই কারণে অনেক গ্রস্থকেই স্বাধীনতার পে শাসক শ্রেণীর রাজরোষে পড়তে 
হয়েছিল । সমাজবিপ্রবী ও রাজনৈতিক দার্শনিকদের অনেক কাজ 
সাহিত্যিকেরাও করে থাকেন । 

তীনাথ ভাদুড়ীর সঙ্গে হিন্দী ওপন্তাসিক ফণীস্বরনাথ রেণুর রাজনৈতিক 
উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচন। প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে 
উপন্যাসে রাজনীতির প্রভাব কতটুকু ব৷ রাজনৈতিক উপন্যাস কি? রাজনীতির 
প্রভাব থাকলেই কি তা রাজনৈতিক উপন্তাপরূপে চিহ্নিত করা যায়? না 
রাজনৈতিক উপন্যাসের অন্ত কিছু সংজ্ঞ। আছে? বাংলাতে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে 
উরু করে সমরেশ বন্থু পর্যন্ত-_অনেকেই রাঙ্গনৈতিক উপন্তাস লিখেছেন । 
অনুরূপ হিন্দীতেও পণ্ডিত কিশোরীলাল গোস্বামী, গুরু দত্ত প্রমুখ উপন্তাসিকগণ 
রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেছেন । কিন্তু বাংলা ও হিন্দী সব লেখকের উপন্যাস 
রাজনৈতিক উপন্যাস হিসেবে কন্তট। সার্থক হয়েছে? 

বাংল! ও হিন্দী রাজনৈতিক উপন্যাসের তুলনামূলক আলোচনায় আমর! 
এইসব প্রশ্নের সম্মুখীন হই। 

রাজতন্ত্রের ঘুগ থেকে ন্বৈরতন্্স্বেচ্ছাতন্্র-নৈরাজ্যবাদ প্রতৃতির মধ্য দিল্বে- 
একনায়কতন্ত্র, ধনতন্তর গণতন্ত্র, পরিশেষে সামাবাদী সমাজতন্ত্রের যুগে এসেছি। 
বর্তমান রাজনীতি রাজার নীতি নয়-_রাষ্ট্রের অর্থাৎ রাষ্্রস্বন্ধীয় নীতি । খাদের, 
নিয়ে রাষ্ট্র তাদের সঙ্ষে শাসকের সম্পর্ক, বিরোধ, সংঘর্ষ, সংগ্রাষের নীতি ঃ 
প্রচলিত ব! গ্রতিষিত শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন-ইচ্ছায় শাসনক্ষমতা দখলের 


৯৯৭ 


নীতি; সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে শাসক ও শোধিতের সম্পর্কের নীতি । এই 
রাজনৈতিক ঘটন। ও কাহিনীকে অবলম্বন করে একটি দেশ ও জাতির দ্থশাসিত 
হুওয়ার বা শাসনক্ষমতা লাভের আশা-আকাক্ষ। প্রকাশ পায় যে উপন্যাসে, 
দেশ ও জাতির সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে রাষ্ট্রের বা শাসকের সম্পর্ক 
বা সংঘর্ষ ইত্যার্দি যে উপন্াসে পরিস্ফুট হর তাকে 'রাজনৈতিক উপন্তাস' বলে 
অভিহিত করা যেতে পারে । এ প্রসঙ্গে স্বরণ কর] যায় স্তাদালের মন্তব্য £ 
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রাজনীতির সঙ্গে সধাজবীবস্থা ও অর্থ নৈতিক অধস্থা ইত্যাদি অনেকগুলি 
বিষ জঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বাক্তি-পরিবার ও সমাজ অধিচ্ছো হত্রৈ বাঁধ! । 
উপন্থীসের কায়৷ নির্থিত হয় ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থা এবং সম্পর্কের পট- 
তৃমিতেই । এই প্রসঙ্গে হ্বভাঁবতই প্রশ্ন জাগে যে “সামাজিক উপন্তাস'কে 
'রাজনৈতিক উপন্যাস” রূপে অভিহিত করা যাঁয় কিনা? এছাড়া এমনও প্রশ্ন: 
উঠতে পারে যে--এঁতিহাঁসি উপন্যাসের' উপাদান ও উপকরণ তো রাজা 
বাদশাহের কাহিনী । তাদের শাসনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি দেশ ও জাতির 
অতীত থেকে ভবিষ্তৃতের দিকে যাত্রার কাহিনী । তার সামাজিক-অর্থ নৈতিক, 
ধর্ম ও শিক্ষা সংস্কৃতির পরিচয়ের কাহিনী-- রাজনৈতিক উপন্যাসের উপাদান 
উপধরণণড প্রায় তাই। সুতরাং আমাদৈর বিচার করতে হবৈ এঁতিহালিকষ 
উপন্যাপকে রাজনৈতিক উপন্াসরপণে অভিহিত করা যায় ফিনা? অর্থাৎ 
এতিহাসিক উপন্াসের, সঙ্গে রাজনোতিক উপন্থাসের এবং সামাজিক উপন্যালের 
সঙ্গে রাঁজনৈতিক উপগ্যাসের পার্থক্য কোথায়, বিশেষ লক্ষণ কি? কি এবমসদ 
বিশেষ লক্ষণ আছে যার হ্বারা 'রাজনৈতিক রি নামে চিহ্নিত 
বরী'হয়েছে? 

সাহিত্য সমাজের দর্পণ । তাই যে-কোন সাহিডাই বিশেষত উপষ্ঠাস 
সমার্জকে' অস্বীকার করতৈ পারে না। কারণ: পূর্বেই উল্লেখ করেছি সান্জের 
তি্ডিতূর্িতেই উপষ্ঠাপের কায নিম্মিত। যে বাঁক্চি বা টরিজের গঞ্জ নিয়ে 
উপন্টাল রষ্টিউ, সে ব্ান্তি বা চরিজ তো সামাজিক জীব । সধার্জের সঙ্গে 
তার ঘমিষ্ঠ সশ্থন্$। উপক্লীসকার্কে তাত হই উপন্টাগের চতিঅগুলিকে পমাজা- 
'পটভূখির উপর ধীড় .করাতৈ হয়। ব্যক্তি ৬.গরিহারের মধ্যে দেমন' অবিচ্ছেন্ 
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সম্ার্ধ, পরিবার ও সমাজের সংস্করি ঠিক সেইরকম । যে. উপভাতস হ্যান্থি-পরিদার 
এবং সমাজ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাধা পড়ে, ব্যক্ষি ও পরিবার যেখানে সমাজের ' 
শাসন ও বিধি-বিধান, প্রথা-সংক্কাককে মেনে আপন-আপন আশপা"নিরাশা, 
সুখ-দুঃখ, সাফলা-্যর্থতার, এবং বিশেষ কয়ে বাক্তি-সত্তার পরিস্টন ঘটায় তাকে, 
“সামাজিক উপন্তস'রূপে অভিহিত কর! হম । অর্থাৎ যে উপন্তঠসে সমাজের 
অমোধ শাসন ও নিয়মকাহুন, প্রথা-সংক্কারের যৃপকাষ্ঠে, ব্যক্তি ও পরিবারের 
স্বার্থকে বলি, দিতে হয়, মেনে নিতে হয় সমাজ-বিধানেরই শাস্তি, তাকেই 
'সাঁফাজিক উপন্তাস' আখ্যা দেওয়া যেতে পারে । এমন অনেক সামাজিক: 
উপন্ভাস' আছে যাঁর পটতৃঘি মূলত রাজনৈতিক, কিন্ত সায়াজিক বিধি-বিধান, 
অন্ুশানন, প্রবা-সংক্কার, আদর্শ এবং চরিত্রগুলির সমাজ-আম্গত্যই শেষ পর্যন্ত 
বড় হয়ে ওঠান্প তাকে 'দামাজিক উপন্যাস' রূপেই চিছিত করা হয়। ইংরেজী 
সামাজিক উপন্তাসে এর দৃই্াস্ত তরি তরি আছে যেমন--ডিফো» ফিল্ডিং, 
ডিকেন্স, খ্যাকারে, গলদয়ার্দি, ওষেলস প্রমূখ ।২ 
প্রলঙ্কত শরৎচন্ত্রের 'পল্লীসমাজ'-এর নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। 

রমেশ, বেণী ঘোষালদের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতে চাইলেও শেষ পর্যক 
সমাজের অনুশাসন, বিধি-বিধানই বড় হয়েছে । রমা-রমেশের হৃদয়ধর্মও এই 
সামাজিক অন্থশাসনের কাছে মাথা নত করেছে। রমেশের প্রচলিত সমাজ- 
ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ধকে ও সমাজকল্যাণ-আদর্শকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসেবে 
হয়তো চিহ্ছিত করা যায় । সেদিক থেকে বৃহতর অর্থে 'পর্লীসমাজ -এ হয়তো 
রাজনৈতিক একটি পটভূমি গড়ে উঠেছে। কিন্ত সমাজই সমগ্র কাহিনীকে 
নিয়মিত করেছে। তাই পন্লীসমাজ'কে সামাজিক উপন্তাসেরই শ্রেণীভুক্ত 
কর] হয়। বৃহত্তর রাজনৈতিক পটভূমির ওপর বন্থদমাদূত “হিন্দী সামাজিক 
উগন্তাসে' এরপ দৃট্াত্ত অনেকই আছে। প্রেমচন্দের 'গোদান+, 'প্রেমাশ্রম”, . 
সর্মকাস্ত জিপাঠী নিন্লালার 'কুল্লীভাট?, “চামেলী” এবং “কালে কারনামে” রাছুল 
সাংকৃত্যাত্বনের 'জীনে কে লিয়ে', “ভাগে নহী ছুনিয়! কে। বদলে? এবং যশপালের 
“দিবা” প্রভৃতি উপন্যাসের মধ্যে একটা বিলেষ রাজনৈতিক পটভূমি গড়ে উঠেছে । 
প্রেমচজ্ ও ধশখাল: তাদের স্থউ উপন্তসগুলির মধ্য দিয়ে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাক 
সঙ্ষে সংঘর্থ ও সমাজকল্যাগের আদর্শকে তুলে ধরেছেন বটে, কিন্ত শেষ পর্দস্ত 
বূল' চরিত্র ও কাহিনীফে সম্গাজের অমোঘ শাসন ও নিয়মকানুন, প্রথা ও 
সংস্কারই নিয়নসত্িভ, করেছে, তাই'এগুবিও.“সামাছিক উপন্তাসে'র শ্রেদীভুক | 
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সুতরাং বল! যেতে পারে যে, সামাজিক উপন্তাস রাজনৈতিক উপন্ত।স হয়ে 
উঠতে পারে, কিন্তু উল্টোটা সম্ভব নয়। শরৎচন্দ্র ও হিন্দী ধপন্যাসিক প্রেম- 
'চন্দের উপন্যাসে রাজনৈতিক উপাদান অবশ্ঠই পাওয়া যাস কিন্তু 'পল্লীসমাজ', 
“দেনাপাওনা”, 'প্রেমাশ্রম” €সবাপদন' বা “গোদান' বিষয়বস্তর বিচারে প্রত্যক্ষ 
ভাবে রাজনৈতিক ভাবাদর্শের সঙ্গে যুক্ত নয় । ৃ্‌ 

'এতিহাসিক উপন্তাস সম্বন্ধে প্রায় একই কথা । রাজনৈতিক উপন্যাসের 
পর্দে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, কিন্তু রাজশৈতিক উপন্য।স ও এতিহাসিক উপন্যাস 
উ5য়ের শ্রেণীগ 5 চরিত্র সম্পূর্ব আলাদ। । একথ| ঠিক যে ইতিহাস একদিক 
থেকে রাজশৈতিক ঘটনা । কিন্তু ইতিহাপ প্রত্যক্ষভাবে নিজেই শিল্পের বিষয় 
হয়ে উঠেছে। দেখানে একটি দেশ ও জাতির অতীত কোন যুগের শাসন- 
ব্যবস্থা, সংগ্রাম, দেশের সামাজিক অর্থ নৈতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষা সংস্কৃতির ধারা- 
বাহিক একটি বিবরণের সাহায্যে যুগের ভাব পরিমগুলটি এমনভাবে তৈরি হয় 
যাতে অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান একস্থত্রে গাথা হয়ে যায়। ইতিহাসের নায়ক 
মহাকাল। ইতিহাস সেখানে সমাজের দর্পণ। যেমন গিবনের ইতিহাস । 
কিংবা অতীত ঘটনাবলীর সাহায্যে লেখক সমসাময়িককালের জীবনেতিহাসের 
রীতি-নীতি, শাপনপ্রণালীকে মূর্ত করে তুলতে পারেন, যেমন মেকলে। 
জনৈক সমালোচক বলেছেন, গুঁপন্তাসিক এতিহাসিক চরিত্রগুলিকে নিজের 
ইচ্ছা, বা আদর্শ অনুসারে বিবতিত করতে পারেন না। পারেন না ইচ্ছামত 
পান্টাতে ঘটনার গতি। এঁতিহাসিক উপন্তাসকার তার হু উপন্তাসের ঘটন। 
বা! চরিক্রগুলির ব্যাখ্যা করতে পারেন, নৃতন করে মুল্যায়ন করতে পারেন কিন্ত 
স্বেচ্ছায় তার ঘটন। বা আদর্শকে পাণ্ট।তে পারেন না।৩ তা'ই যুগের (চিন্তা, 
আদর্শ, দলাদলি ও জীবনচর্যার ) পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে বারে বারে 
নৃততন ইতিহাস লেখার দরকার হয়। কারণ প্রত্যেক মান্থষ একই ঘটন! বিভিন্ন 
দৃটিকোণ থেকে দেখতে পারে । তাই রাজনৈতিক দলগুলির এবং নেতাদের 
কাছে ইতিহাস হল অমোঘ প্রেরণার বিষয়। এ'র! প্রত্যেকেই অতীত থেকে 
তাদের কাজ্িত উপাদান সংগ্রহ করেন; নির্বাচন করেন, মূল্যায়ন করেন, 
ব্যাখ্যা করেন--ধার যেমন অভিগ্রায়। প্ররুত এঁতিহাসিক কখনও সঙ্জানে 
সত্যকে বিকৃত করতে পারেন না। একমাত্র প্রচারক এঁতিহাসিকই মনে 
করেন, তিনি যা বলছেন তাই সত্য, আর রাজনৈতিক প্রচারণ! সব ক্ষেত্রেই 
ইতিহাসকে আড়াল করে এবং সাহিত্যকে নদানলোক থেকে নির্বালিত করে । 
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ইতিহাসের ঘটনা-কাহিনীর মধো রাজনৈতিক উপন্যাসের অনেকগুলি 
উপাদান খুঁজে পাওয়! গেলেও উভরীতির শিল্প পুথক। ইতিহাস অতীত- 
কালের ঘটনা-কাহিনী ; সমসাময়িক বা বর্তমান কালের ঘটনা-কাহিনী 
নিয়ে এতিহাসিক উপন্যাস রচনা সম্ভব নয়। ইতিহাসের ঘটনাগুলিকে 
ইউপন্য(সিক পরিবর্তন করতে পারেন না। স্থতরাং অতীতের ঘটনার 
উদৃত্রান্তি, উগ্র উত্তেজনা, বিশৃঙ্খলা, সংগ্রাম ও সংঘর্ষ কিংবা নতুন সমাজবাবস্থা 
॥ রাষ্্স্বাপনের আদর্শ, আকুতি প্রভৃতি প্রকাশ পেলেও বর্তমান যুগের কাছে 
সেটি হয়ত মূল্যবান তথ্যবূপে উত্তেজন। ছড়ায় না, খা রাজনৈতিক উপন্যাসের 
ক্ষেত্রে বিশেধরূপে প্রয়োজনীয় । অধিকাংশ এতিহাসিক উপন্যাসে রাজা, 
নারশাহ বা শাক--এ'রাই নায়ক, এদেরই ভূবিকা বুখা। দেশের সাধারণ 
মানুষ অনেকটা গৌণ হয়ে গিপ্রে চালচিত্র রচনার মতো অবস্থান করে। কিন্ত 
রাজনৈতিক উপন্যাসে দেশের শাসকের ভূমিকা গৌণ, সাধারণ মানুষের গুরুত্বই 
বেশী। এতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষ্য জীবনের শাশ্বত মূল্যবোধ যা ইতিহাস 
রসরূপে পাঠক ও লেখকের মধ্যে যোগন্থত্র রচনা! করে। কিন্তু রাজনৈতিক 
উপন্যাসে শাশ্বত মূল্যবোধ আচ্ছন্ন । এখানে আবেগপ্রবণতা ও ভাবোচ্ছ্বাস 
স'শরের মধ্য দিয়ে পাঠক 'ও লেখকের মধ্যে সংযোগ রক্ষিত হয়। 

রাজনৈতিক উপন্যাসে সমাজের অমোঘ নিয়ম অন্থশাসনের কথা থাকতে 
পারে কিন্ত সেই অনুশাসন, প্রা ও নিয়মের কাছে মাথ! নত করে নয়, তাকে 
পরিবর্তন করার জন্য আন্দোলনই বড় কথা। অর্থাৎ রাজনৈতিক উপন্যাসে 
পমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য সংগ্রামই বড় হয়ে উঠে। মানুষের জীবন- 
শাত্রাকে সহজ, হ্থন্দর ও সুখকর করার জন্যই সমাজন্যবস্থার পরিবর্তনের 
প্রয়োজন হয়। কারণ মানুষের স্থখ-শাস্তি নির্ভর করে সমাজব্যবস্থার ও দেশের 
শাসনব্যবস্থার নীতি-নিয়ম আদর্শের ওপর | সেই নীতি-নিয়ম-আদর্শ যদি 
জনমুখী ন1 হয় যদি কল্যাণকামী না! হয়, ব্যক্তির স্বার্থ যদি সমষ্টির স্বার্থকে 
বিনষ্ট করে, তখন সেই নিয়ম-আদর্শ পাণ্টাবার জন্য এঁক্যবদ্ধ আন্দোলন ও 
সংগ্রামের চেষ্টাকে রাজনীতি নামে অভিহিত করা যেতে পারে। বলা যেতে 
পারে যে “সামাজিক উপন্যাসে' “পমাজ-অন্গশাসন, সমাজজীবনপ্রবাহ অপেক্ষা 
স্তর সমাজে পরিবর্তন, বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির আদর্শে তাকে গড়ে 
তোলার চেষ্টা, তার জন্ত আন্দোলন, সংগ্রাম প্রভৃতি বড় হয়ে উঠে, সমাজচিত্র 
থাকলেও তাকে 'রাজনৈতিক উপন্যাস'রূপে চিহ্নিত করাই যুক্তিসঙ্গত । 


১২১ 


রাখাসতিক উপস্ঠাপের' হুদিি্টি সংজ্ঞা দেওয়া: খুবই নৃশক্ষিল। কোন 
শাসনব্যবস্থায় অন্তত মন্ত্রী-পরিধদের বা লোকপতার অথবা,রাজটনাতিক দলের 
নেতৃবর্গের কার্ধাবলীর আলোটমাঁকে দি উপস্তাসের বিষয়বস্ব কর! বায, তাহলে 
রাজনৈতিক কাঠামোর উপরতলাট! হন্নতে! জান] যাবে, কিন্ত আগল যে ভিত্তি 
সেটাই অজ্ঞাত বা অঞঞ্ঞাত থেকে যায়। কৌন খঁপন্যাসিক সর্বহার। 
শ্রেণীরচিত্র অথবা সামাজিক ও অর্থনৈতিক চরিত্র অস্বন করলেন, তাদের 
উপর অত্যাচার-অর্বিচার ও নিপীনের চিত্র অন্কন করলেন, তাহলেই কি তাকে 
রাজমৈত্তিক উপন্যাসরণে অঙিহিত কর! যাবে? বোধ হয় না । 


প্রেমচন্দের হিন্দী “গোদান* উপন্যাসে দরিজ্্ কষকদের উপর, কারখানার 
দিনমজুরদের উপর শাসক ও মিলমালিকদের অত্যাচার-নিপীড়ন মর্মন্বদ ভাষায় 
বাক্ত হয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রতিকারের জন্য তার বিরুদ্ধে 
কোন রাজনৈতিক আন্দোলন ব৷ সংগ্রাম-সংঘর্ধ কি ওঁপন্যাসিক তুলে ধরেছেন? 
উত্তরে বলতে হয়, না। কাজেই 'গোদান” উপন্যাসে রাজনৈতিক পটভৃষি 
থাকলেও তাকে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা যুক্তিসঙ্গত নয়। ঠিক তেমনি 
'নীলদর্পণ' নাটকে দরিজ্্ কৃষক এবং রায়তদের ওপর বিদেশী বণিকের অত্যাচার- 
নিপীড়ন নাট্যকার ভাষায় বর্ণনা করেছেন, কিন্তু এই শাসক ও বিদেশী 
বণিকের বিরুদ্ধে নিগীড়িত-নির্ধাতিত কৃষক ও রায়তদের কোন রাজনৈতিক 
আন্দোলনকে নাট্যকার তুলে ধরেননি, কাজেই 'নীলদর্পণ' নাটকে রাজনৈতিক 
পটভূমি থাকলেও একে রাজনৈতিক নাটকরূপে অভিহিত করা যায় না। 
রাজনৈতিক উপন্যাসের প্ররুতি সম্বন্ধে বর্ণনা করতে গিয়ে 919076: . বলেছেন £ 
[009 01010001 ০1151190. 00৫ %10155101) ০ ৪ ০৮61 100 01715 
87000 (70০01101081) ৬7৪ 016 001078991 ০1 [01101081 ৪008, 80 11978 
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রাজনৈতিক উপন্তাসের বিষয়, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ড. রি 
বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন £ 


“হলামরিক জগতের উদর ও বিশৃঙ্খলা যেমন কাব্যে তেমনি 
রাজনৈতিক সংগ্রামের উগ্র উত্তেজনা, বিরুদ্ধ মতথাদের' তীত্র' সংঘর্ষ, নৃতন 


১২২ 


চে 


রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা স্থাপনের ক্ষপ্রবিত্বল দাড়ান ও স্থযুদার: আদগর্বাদ 
উপন্থাসে আত্মপ্রকাশের পথ খোজে । সেজন্য স্বাধীনতা সংগ্রাষের হিডিন্ 
স্তর, ১৯৪২এর আগন্ট আন্ফোলন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের, বিভ্রান্তিকন্ধ অভিজ্ঞতা 
কংগগ্রস ও কমিউনিজম মতবাদের আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য, স্বাধীদাত। 
লাশের পর বৈধম্যবক্জিত নৃহন সাজ গড়ার একাগ্র প্রচে্টা, দেশপ্রেমিকের 
আত্মোৎসর্গের প্রেরণ? মিয়ে আধুদিক্ক যুগে বহু উপন্তাসই রচিত হয়েছে। এই 
দেশব্যাপী উদ্বেজনার মোহ যেন সাহিত্যিককে পেয়ে বসেছে ও তার শাশ্বত 
সৃয্যুবোধক্ষে অনেকট? আচ্ছ্ধ করেছে৷ এ বিষয়ে লেখক ও: পাঠকের. মধ্যে এমব 
ও ভাবোচ্ছাস প্রকাশোন্মুখ, লিখতে বসলেই এমন একটি নিবিড় আহবগ 
ঘণিয়ে আসে যে, এই প্রলোভন সংবরণ অমাঙ্গষিক আত্মসংযমের ব্যাপার ৷ 
দেখতে দেখতে নদ্দীতে জোয়ার আসার ন্যায়, ভাবের ও ভাষার ছুর্ম উক্জ্ীসে 
উপন্তাসের কলেবর কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে । পাঠকের সঙ্গে রুচিসাঘ্য, 
ভাবোচ্ছাসম্ফীত নিজ অন্তরের সমর্থন, প্রতিবেশের বৈছ্যাতিক শক্তির প্রাণমক্ডা 
জনপ্রিয়তার নিশ্চিত আশ্বাস--কোন লেখক এই সমস্তের সম্মোহন প্রভাব 
অতিক্রম করে ভবিস্কতের প্রমাদহীন, চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রতি নিজ লক্ষ/কে 
নিবন্ধ করতে পারেন। রাজনৈতিক উঞ্ণ প্রত্রবণে অবগাহন দেহেমনে এমন 
আরাষ ও তৃপ্তি আনে যে এতে গা! ভাসালেই শ্রোতোবেগে চরম সিদ্ধির উপকূলে 
অনায়াসে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে ।৮ 

শ্রীক্মার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরোক্ত বক্তব্য থেকে আমর৷ রাজনৈতিক 
উপন্যাস সম্পর্কে কয়েকটি নির্দেশক স্বত্ব পাই যা থেকে সামাজিক, এঁতিহাসিক 
উপন্যাস থেকে রাজিনৈতিক উপন্যাসকে আলাদাভাবে চিহ্ছিত করতে পারি। 
রাজটনাতিক উপন্যাস সম্পর্কে তার পথনির্দেশ £ 

ক) সমসাময়িক কালের ঘটনা । 

খ) উদন্রাস্তি, বিশৃঙ্খলা, উগ্র উত্তেজনা বিরুদ্ধ মতবাদের তীব্র সংঘর্ষ, নৃতন 
রাষ্ট্র ৬ সমাজব্যবস্থ! স্থাপনের স্বপ্নবিহ্বল আকুতি ও ন্কুমার 
আদর্শবাদ। 

গ) ' উচ্ল উত্তেজনার মোছে জীবনের শাশ্বত মূল্যবোধ অনেকটা! ধআচ্ছ্। 

ঘ) ুলভ আবেগপ্র্শতা ও ভাবোচ্ছাসের সাহাযো লেখক ও পাঠকের 
মা যোগস্থজ রমা । 


উহ, 


উ) প্রাতিবেশের বৈদ্যুতিকশক্কির প্রাণময়তা । 

চ) জনপ্রিয়তার আশ্বাস। 
অর্থাৎ রাজনৈতিক খ্পন্যাসিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পান খুবই কঠিন । এক- 
দিকে, সমগ্র মানুষ তার স্বভাব-প্রকৃতি, সমাজ পরিবেশে তার আবির্ভাব থেকে 
বিকাশের স্তরে স্তরে পরিণতি পর্যন্ত এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি 
অচ্চপারে সামাজিক বিবর্তন--উভয়কে মিলিয়ে শ্বন্যাসিককে তার ০০01911 
ব। বিষয় গড়ে তুলতে হয় যেমন, তেমনি, তাকে কি বূপ দেবেন, কেমনভাবে 
প্রকাশ করবেন--অর্থাৎ্ তার 0011-এর দিকেও দৃষ্টি দিতে হয়। এই প্রসঙ্গে 
বিভিন্ন সাহিত্যিক ও সমালোচক রাজনৈতিক উপন্যাস সম্পর্কে যে মন্তব্য 
করেছেন ত৷ প্রশিধানযোগ্য | 

ব্যক্তিগত মানুষের পক্ষে যেমন জীবিকা, তেমনি বিশেষ দেশগত মানুষের 
পক্ষে তার রাষ্ট্রনীতি ।*৭ রাষ্ট্রনীতি অর্থাৎ রাজনীতি জনজীবনের অত্যাবশ্যকীয় 
অঙ্গম্বরপ। তাই রাজনৈতিক আবর্তের সর্ধগ্রাপী প্রভাবকে কোনো লচেতন 
শিল্পীই নিম্পৃহতার নির্মোকে এড়িয়ে যেতে পারেন ন1। 

তাই রাজনৈতিক উপন্যাস আর উপন্যাসে রাজনীতি-এক নয়, যদিও 
শুনতে কাছাকাছি । প্রথম শ্রেণীর মুখ্য লক্ষ্য প্রকাশ, দ্বিতীয়টির উপাদান । 
যে হাওয়ায় বাস করি শ্বাস নিই, সেই হাওয়া যে লেখায় মিশবে এ আর বেশি 
কি? অনেক রাজনৈতিক কথাসাহিত্যের উদ্দেশ্ট রাজনৈতিক প্রচার কিংবা 
ভাবের উদ্বোধন । অনেকগুলির ক্ষেত্রে পরোক্ষ উপায়েও প্রত্যক্ষ ফল মেলে। 
দৃষ্টান্ত £ 'আনন্দমঠ | শিল্প-স্্টি হিসাবে এটা বঙ্ছিমের শ্রেষ্ঠ রচন1 নয়, কিন্ত এর 
এঁতিহাসিক ভূমিকা অপরিমেয়, অসীম। রবীন্দ্রনাথ বরং তার প্বরে-বাইরে' 
ব| “চার অধায়'-এ যা বলতে চেয়েছেন তা বলেছেন সোজান্থীজি । সমসাময়িক 
'ক্ুচির পরোয়া না করে লেখক প্রচার করেছেন সেই মন্ত্র যার মর্মবাণী-_ " 
একল। চলোরে । 

শরৎচন্দ্র “পথের দাবী'-র উদ্দীপনাকে অ্থীফার করা যায় না, যদিও 
আমার মতে তার প্রধান চরিত্রটির মধ্যে রাজনৈতিকতা। যত সব্রিয্ন হয়েছে 
তার চেয়ে বেশি তার কথার আতসবাজির চমক । বিদেশে সার্র-এর 'এজ অব 
রিজন*-এ বুদ্ধির বিভার সঙ্গে মিলেছে হৃদয়ে প্রভা । জ্টাইনবেকের “গ্রুপস 
'অফ রধ'-এতেও কতকটা তাই পাই--যদ্িও তিনি কদাচ *টু গড আন্নোন' 
€কশ্মৈ দেবায়)-এর সন্ধানী | বাংলার রাজনীতির সঙ্গে মানবিক অনতৃতির শ্রেষ্ঠ 
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সমন সতীনাথ ভাছুড়ীর ধজাগরী”। যেসব গ্রন্থের প্রসঙ্গ রাজনীতি» 
পূ্বসথরীরা! বোধ হয় এত লফল নন-_না বঙ্ধিম, বা রবীন্দ্রনাথ, না তারাশঙ্কর 
না মানিক। বরং মহাশ্বেত! সেই কাহিনীটিতে উত্তীর্ণ যেখানে একটি মহিল! 
এক মা, আপন স্বজন-পরিজ্নের মধ্যেই প্রবাসী” ( হাজার চুরাশির মা) অর্থাৎ 
শেষ কথ! সেই মানবিকতা, সেই হদয়বৃত্তি। পলিটিক্যাল কথাট! শুধু লেবেল, 
ষা খসে পড়ে। কী রাজনৈতিক, কী সামাজিক উপন্যাসে অবশেষে থাকে 
কিছু স্থচিমুখ স্থতি। আসলে জল ছুঁতে পারি, পান করতে পারি, ন্বানেও 
দোষও নেই, কিন্তু যেন না ভূবি। রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত সম্পর্কেও সেই কথা। 
ঘটনা মিলায়, মানুষ থাকে। থাকে সার আর বণ্ত। সেই রিয়েলিটি 
নুপিরিয়র টু স্থপারফিপিাল পলিটিকৃন, মার অস্তিম অনুভবে বোঝা যাস 
“ফ্যাক্ট ইজ স্টেনজার গান ফিবস্ান” ।৮ 

“লেখকের কাছে রাজনীতি বলতে কী বোঝায়? আমি ঠিক স্পষ্টভাবে 
জানি না, আমার লেখা গল্প, উপন্যাস রাজনৈতিক কি না। সংজ্ঞার ব্যাপারে 
আমি সাবধানী । আমার "শব্দের থাচায়” উপন্যাসে আমি আবার পাঠকদের 
বলেছি একই সঙ্গে গান্ধীজী ও মার্কপবাদী আপ্তবাক্য কীভাবে আমাদের 
বাস্তবতা থেকে দুরে সরিয়ে দেব লেখকের পক্ষে আমি সংগঠিত রাজনীতিতে 
বিশ্বাদী নই। কিন্তু এসব সবেও আমি মনে করি গভীর অর্থে রাজনীতি 
সামার লেখার অন্ত তম প্রেরণ1 |” ৯ 

রাজনৈতিক উপন্যাস সম্পর্কে মন্য আরেকজন লেখক মন্তব্য করেছেন £ 
ণ্ব্ছিমচন্দ্র তীর প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস “আনন্দমমঠ*-এ রাজনীতির 
সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করেছেন ।॥ এই উপন্যাসে বঙ্ছিমের হুটি 'বন্দগেমাতরম" সঙ্গীতটি 
পরবর্তীকালে জাতীয় সঙ্গীত হয়েছে । বস্কিমের পর রবীন্্রনাথ রাজনৈতিক 
উপন্যাসে সম্পূর্ণ বিপরীত ধারা নিয়ে এলেন । ঘরে বাইরে' এবং “চার অধ্যায়'- 
এর মতে রাজনৈতিক উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ মানবিকতার দিকটি বড় করে তুলে 
ধরেছেম। সতীনাথ ভাছুড়ী ও গোপাল হালদার রবীন্দ্রনাথের এই আদর্শের. 
উত্তরন্থ্রী। যুদ্ধোত্তরকালে ভারতীয় কমু[নিষ্ট পার্টি বাংলা শিল্প ও সাহিতোোর 
ক্ষেত্রে নতুন জোয়ার আনতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে 
সাহিত্য ও রাজনীতিকে পার্টির নীতির দ্বার! পরিচালনা করতে গিয়ে শিল্পী, 
সাহিত্যিকদের মধে; সংশয়ের সৃতি হয়। পার্টির নীতি বদলের, সময় এই ঘটন। 
ঘটে। আমিও সেই জেলে. গিয়েছিলাম, জেল থেকে ফিরে এসে আমার, 
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'অনে হয়, পার্টির মধো থেকে, পার্টির দৃটিতাদি: নিয়ে সাহিত্য হি সন্ভব নয়। 

«আমি মনে ধরছি আজকে রাজনীতি আমাদের জীবনে এমন গতীরভাষে 
গেঁথে গেছে যে রাক্লাঘর থেকে ঘাগধজ, রাজনীতির হাতের ছোয়। সর্বন্। 
অতএব কোনক্রমেই রাজনীতিকে বাদ দিয়ে কিছু লিখতে পায়ি না। জমার 
প্রথম গল্প 'আধারের কথা? কিন্বা "্বান্্য'-এ "আমি এই রানীর সনি 
বল্তোছি। বেশির ভাগ উপগ্ভাসেও তাই ।”১৪ 

উনি বীনা রর 
৬শগ্যাসের ধ্যাপ্তিও ভূমিকা নির্ধায়ণে আমাদের সাহাব্য কয়ে । 

রাজনীতিচর্চা এবং সাহিত্যচর্চা বিপরীতমুখী বিষয় । রাজনীতির উদেস্ট 
সাজে এবং রাষ্ট্রে মানুষকে মর্ধাদার সঙ্গে শ্রতিষ্িত করা, সাহিতোোর উদ্দেষ্ট 
সামাজিক মানুষের অবস্থা এবং প্রকৃতিকে তুলে ধর1। প্রঙ্ছলিত লমাজধারায় 
এবং সনাতন সমাজবিধির প্রয়োগে মানুষের ছুরর্মনীয় অজেয় আত্মার জাগরণ, 
সেইসঙ্গে মানুষের চিরস্তন বৃত্তির উন্লেষ। মানুষের প্রকৃতি এবং প্রকৃতি ও 
মানুষ ইত্যাদি হুমম দিকগুলিই সাহিত্যিকদের কাম্য বি্ষিয় । 

অবশ্ঠ উদ্দেশ্তের দিক দিয়ে সাহিত্যিকার ও রাঁজনীতিষ্ের-এর মধ্যে মিল 
'আছে। উভয্নেরই কাম্য অশ্ুভশজ্ির বিনাশ এবং শুভশতির প্রতিটা কলা । 
কিস্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্যটটাই অধিক, কারণ রাজনীতির বহু পথ এবং মত 
থেকে অন্ত মত এবং পথগুলি খন করে স্ব-অন্ুহ্থত পথনিরেশি কর! এবং মিজ 
দলেয় -আদর্শ তুলে ধয়া রাঁজনীতিকাক্সদের কাজ। অপরদিকে বহু মানুষের 
ভিড়ে থেকেও সাছিত্যিকরা নৈর্ধ্যক্তিক থাকেন । এই "প্রসর্গেই শ্বরপীয় যে 
নৈর্ধাক্তিক উপলব্ধি সাহিত্যে থাকলেও রাজনীতিতে থাকতে পারে না। 

সতীনাথ ভাছুড়ী ও হিন্দী উপন্তাসিক ফণীশ্বরনাথ রেপুর রাজনৈতিক 
উপন্তাসের আলোচন। প্রসঙ্গে একথা উল্লেখনীয় যে উভয়েই রাজনীতিঘিদ্‌ 
সাহিত্যিক ছিলেন ৷ রাজনৈতিক আদর্শের রক্তল্রোত উভগ্নের ধনীর মধ্যে 
প্রধাহিত ছিল। তাই' উভয়ের চিন্তা, বর্ঘ এবং আদরের ঘধ্যে ফোঁদে। হব 
'ছিল-না1। ' তাই রাজনীতির এই অস্বত্িম চেতন! উতভদ্বের উপন্যাসগুলির মধ্যে 
সজীব হয়ে উঠেছে। কিন্তু উভয়ের শিল্পনৃটির মধ্যে পার্থকা আছে। 
ভাছুড়ীজী' তার ' রাজনৈতিক উপন্াসে শিক্পৃ্টির তাগিদে কোথাও আপোস 
করেনমি। বিস্ত রেগুজী শিকলে সতাকে 'শ্বীকার কয়লেও দেখা! যায় বে 
এঁদের মত -নির্ভেজাল খীনধ সে যুগে ছু্ভ ছিল। উভগ্নেই বাস্তব সচেউন 
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লেখক ছিলেন । গ্রুরোগুরি রান্দনীতিতে জসসার ক্মাগে সতীদাথ ভালু 
পুণিয়! শহরে ছাত্রাবন্থায় যতসামান্ত রাজনীতি করেন। গাজীর আনাহাঘোগ 
আন্দোলনের ঢেউ এনেছিল পৃণিয়ায় ৷ গান্ধী-শিশ্ত গোকুলরফ রায়ের নেতুছে 
পিয়ার, কংগ্রেস সংগঠন গড়ে ওঠে । সতীনাথ চোখের সালে ছ! দোখে- 
ছিজেন। আ্চারপর ম্মাইন পাশ করে পুনিরা- হজ কোর্টে একামক্ি কতা 
মানত ক্র ( ১৯৬২৩৯)। তারপরই 'জেবারন্ধ অধিষাসীতে সকিত ও 
খিপ্িত করে বাঁপ্রিক্রে পড়েন সক্রিয় রাজনীতিতে ২৪শে সেপ্টে 1১৯৩৯. 
€যাগা দেন.সর্বোদয় নেতা বৈদ্যানাথ চৌধুরীর টিকাপটি আশ্রঘে। 

সতীপাথের মতো! অস্তমূ্ী মানুষ গৃহত্যাগ করে সক্রিয় রাজনীতি্ছে 
কেন গিয়েছিলেন? এ প্রশ্নের উত্তরে জনৈক মমালোচক মন্তব্য করেছেন £ 
মানুষকে সে ভানবাসত | তার কাজে প্রেরণা যোগাত তার আশাবাদী 
মন। তার ভারপ্রবণ মনে একট1 আরর্শবাদিতার মোহ জন্মেছিল ছোট- 
বেলাতেই । এর প্রাবল্যে সংসার ধর্ম করবার কথ! তার মনের কোণায় উ"কি- 
রুক্ষি মারবার পর্যন্ত যোগ পায়নি 1১১ 

লতীনাণের রবকনৈতিক জীবনের ব্যাপ্তি নয় বছর (১৯৩৯-৪৮)।-সতীনাখ 
তিনবার কারাবরণ কয়েন । গ্রথষবার ব্যন্ভিগত লত্যাগ্রহ দ্াচ্ঘোলনে ঘোগ 
দিয়ে এক বছরের বন্দীজীবৰন হলারিবাগ জেলে-(১৯৪+), স্ষিতীয়বার . ছণ্দালের 
কান্ত (১৯৪১ ), তৃতীয়বার .বিস্বাজিশের ক্মান্দোলনে (১৯৪২--৪৪)- প্রথমে পুর্িগা 
লেপ্টাল জ্েমে, থয়ে ভাগলগুর দেক্টাল জেরে। সভীনাথ পুর্ণিয়া. জেলা 
কংগ্রেসের সেক্রেটারী হয়েছিলেন (১৯৪১)। “ভাগলপুর সেপ্টঁল জেল 
থাকার সময় (১৯৪৩-৪৪) “জাগরী' উপুষ্ঠাস রচিত হয়। ১৯৪৭-এব.জান্ছয়ারীতে 
ক্ষিষগগঞ্জের বিহার প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার়িক সম্মেলনের প্রধান সংগঠক 
ছিলেন নভীনাথ। তখনো তিনি জেন! কংগ্রেসের সেক্রেটারী । দেশ 
স্বাধীন হবার পর রুঃগ্রেস আদশ্রি হয়েছে জেনে তিনি কাগ্রেস ছাড়েন ১৯৪৮ 
সালে। এরপর কিছুদিন সোসাল্সিই পার্টিতে যোগ দেন।১২ 

সতীনাথ ভাছুড়ীর রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে হিন্দী ওপন্তাসিক ফনীখরনাখ 
রেপুর জীবনের কিছু কিছু মিল আছে। যদিও অমিরটাই বেশী। ফনীগগরনাথ 
রেগু মান এনুশ বছর বন্ধসে নিজের পড়াশোন। বন্ধ করে.১৯৪২-এর আন্মোননে 
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। তিমি তিন বছর বন্দী জীবন কাটান। এরপর 
১৯৬, নেপানের মুক্তি আল্োরনে বিশ্বেরপ্রসাদ কোইয়ালার মক্ে অংশ 
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গ্রহণ করেন। 'সোশালিস্ট' পার্টির কর্মকর্তারপে একাধিক কৃষক-মজদুর 
আন্দোলনে যোগ দেন এবং আবার এক বছরের জন্য জেল ষান। এরপর 
জরুরী অবস্থার সময় তিনি সোশালিস্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণের পরিপূর্ণ 
বিপ্রব আন্দোলন-এ যোগ দিয়েছিলেন । পে সময়েও সরকার ছ-মাসের 
জন্য তাকে জেলে বন্দী করেছিল। রেখু সমাজবাদেরই সমর্থক ছিলেন । 
সমাজবাদ ছাড়া ম্বাধীনতা৷ মূল্যহীন একথা তিনি আজীবন সোচ্চার কে 
ঘোষণা করেছেন । ১৫ই আগস্ট ১৯৪৭-এর স্বাধীনতাকে প্রকৃত স্বাধীনতা 
কখনই মনে করেননি। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রকৃত 
স্বাধীনতার জন্য তিনি আজীবন বিদ্রোহ করেছেন। কিন্তু বাংল! ওপন্তাসিক 
সতীনাথ ভাদুড়ীর কাছে ভাবাবেগ অপেক্ষা ভাবাদর্শটাই বড় ছিল। তাই তিনি 
ছাত্রজীবন সমাপ্তির পর এবং কর্মজীবনে প্রবেশের পর বেশ পরিণত বয়সেই 
রাজনীতিতে যোগদান করেন । আযগই আন্দোলনের বিপ্লবের দিকেই অধিকতর 
আকৃষ্ট হয়েছিলেন ৷ তিনি পুরোপুরি সমাজবাদী সমর্থক ছিলেন । 

অপরপক্ষে ভাছুড়ীজী ১৯৪৮-এর গোড়াতেই কংগ্রেপী রাজনীতির সঙ্গে 
সকল সংঅব ত্যাগ করেন। কারণ তিনি যে আদর্শ ও বিশ্বাস নিয়ে কংগ্রেসে 
যোগ দিয়েছিলেন, উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে সে আদর্শ তিনি খুজে পাননি । তিনি 
যে স্বাধীনতার জন্য একদিন সংসার ত্যাগ করেছিলেন তার অসারতা উপলক্ষি 
করতে তার বেশি সময় লাগেনি | সতীনাথ ভাদুড়ী সত্যানুসন্ধানী আত্মমগ্ন পুরুষ 
ছিলেন। কি সাহিত্যকর্মে, কি ব্যক্তি জীবনে কোথাও তিনি আপোস 
করেন নি। 

ফণীশ্বরনাথ রেণু মানুষকে বিচার করেছেন কখনও মার্কসীয় যুক্তিবাদী যন 
নিয়ে, কখনও বা আবেগের দ্বারা । সমাজজীবনের সামগ্রিক উন্নতি তিনি 
চেয়েছেন কিন্ত সে সমাজ ব্যক্তির উর্ধ্বে নয়। কিন্তু সতীনাথ ভাছুড়ী মানুষের 
বিচারে যেমন আবেগতাড়িত নন, তেমনই প্রখর যুক্তিবাদী বিশ্লেষণও 
তার শ্বভাবধর্ম নয়। তিনি নিজের মগ্নচৈতন্যে যা সত্য বলে জেনেছেন, 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যাকে অচেনা বলে মনে হয়েছে, গ্রহণে বা বর্জনে উভয় 
ক্ষেত্রেই তিনি সমান অবিচলিত থেকেছেন । সতীনাথ ভাছুড়ী ও ফণীঙ্বরনাথের 
রাজনৈতিক উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্তে সহজেই উপনীত 
হওয়া যায়। 

সতীনাথ ও হিন্দী 'ওপন্তাসিক ফনীগ্রনাথ উভক্নের উপন্তাসগুলি 
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উভয় সাহিত্যের ইতিহাসে রাজনৈতিক উপন্যাসরূপে বিশিষ্ট স্থান অধিকার 
করে আছে। 

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ( ১৯৩৯-_-৪৫ ) পটস্ভূমিতে ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রাম 
সতীনাথ ভাছুড়ী ও হিন্দী পন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর উপন্যাসের মুখ্য 
উপজীব্য । সাম্প্ররায়িক বাটোয়ার। নিয়ে গাম্ধীজীর অনশনের ( ১৯৩২ ) 
পরেও সাম্প্রদায়িকতার বীজ উৎপাটিত হয়নি । ১৯৩৫-এর ভারত শাসন 
আইন প্রবর্তনের ফলে বুটিশ ভারতে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস শাসনক্ষমতায় 
এলেও ( ১লা এপ্রিল ১৯৩৭ ) সমস্যার সমাধান হয়নি । অন্য প্রদেশে, বিশেষত 
বাংলা ও বিহারে কংগ্রেপ মন্ত্রীমগুলী গঠন করতে পারেনি । যদি কংগ্রেস 
সেদিন ফজলুল হকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বাংলায় “কোয়ালিশন' মন্ত্রীসভা গঠন 
করত, হয়ত পরবর্তী ইতিহাস এত মর্মান্তিক হত না। তান] হওয়ার ফলে 
বাংল! মুসলিম লীগের কুক্ষিগত হল। শের পর্যন্ত ভ্নাবহ দাঙ্গা (১৬ই আগন 
১৯৪৬ ) কেবল কলকাতাকে নয়, সারা ভারতকে রক্তম্নান করাল । কংগ্রেসের 
বিখ্যাত “ভারত ছাড়ো” প্রস্তাব (৮ই আগন্ট ১৯৪২) গ্রহণের পরে পরেই 
কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ কারাক্দ্ধ হলেন, পরদিন (৯ই আগস্ট ১৯৪২) শুরু হল আগস্ট 
আন্দোলন (১৯৪২ ), যা আদে অহিংস ছিল না । এই আগণ” আন্দোলনের 
পটভূমিতে হিন্দী ওপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ র্রেণু তার “কিতনে চৌরাহেঃ 
উপন্যাস রচনা করেছেন । সতীনাথ ভাছুড়ীর 'জাগরী'ও এই পটভূমিতে 
রচিত। আর এখানেই তাদের চরিত্রগুলির মধ্যে তীব্র তিক্ত রাজনৈতিক 
সংঘর্ষ ঘটেছে । শুধু তাই নয়, উভয়ের উপন্যাসগুলির যৃল্যা়নে যে পার্থক্য 
দেখা যায়, তার মূলে আছে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের বিভিন্ত্তা । 
'জুলু”, “কিতনে চৌরাহে” বা ভাছুড়ীজীর 'জাগরী'র সমালোচনায় দেুপ্রতিম 
ব্যবধানই তার প্রমাণ । 

১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা এক রাত্রির কাহিনী 
সতীনাথ ভাছুড়ীর 'জাগরী' | উপন্যাপের চারটি অংশে চারজনের স্বগত চিন্তা 
বাজ্ময় রূপ পেয়েছে । সোশালিন্ট পার্টির নিয়োজনে বিয়াল্লিশের সহিংস 
বিধ্বংসী "আন্দোলনে নেতৃত্বদানের ফলে বুটিশ প্রশাসনের নিচারে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত বিলুর ফাসি হবে আগামীকাল ভোরে । সে রয়েছে ফাসি সেলে। তার 
নিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে তার ছোট ভাই নালু। সেরম্বেছে জেলের বাইরে 
“জেলগেটে” ভোরে তার দাদার মৃতদেহ নিয়ে যাবে বলে। এই কারাগারের 
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সতী: ৯ 


“আপার ডিভিশন ওয়ার্-এ রয়েছেন বিলু ও নীলুর বাবা-_মাপ্টারজী, নৈতিক 
"গান্ধীধাদী । আর মা রয়েছেন 'আওরৎ কিতা"য় তিনি রাজনীতি করেন 
না, স্বামীর পদান্কগামিনী। নিজের, অথবা, প্রিয়তম একটি প্রাণের আসন্ন 
অপঘাত সামনে রেখে চারটি চরিত্র আশ্মচিন্তায় মগ্ন। তাদের সেই আত্ম- 
চিন্তায় কেবল আত্ম-উদ্ঘাটন হয়নি, সেইসঙ্গে ব্যাখ্যাত হয়েছে ঘটনাপুঞ্জও, 
বিরৃত হয়েছে অন্ধপুঙ্থভাবে । রাজনৈতিক সংকটের তীব্রতার সঙ্গে এই উপন্যাসে 
যুক্ত হয়েছে বাক্তিজরীবনের নিবিড় চিন্তা, বারবারই বাইরের পরিবেশ থেকে 
চরিত্র চলে গেছে ভাবলোকে, বস্তলোকের সব্রিয়তা থেকে আত্মমগ্রতায় । 
“বিপ্লবের বস্তরূপ” এখানে অবহেলিত হয়নি, কিন্তু তা প্রাধান্য পায়নি । 

বাংল! সাহিত্যে 'জাগরী একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস নর | যেমন হিন্দী 
সাহিত্যে “জুলুস*ও একমাত্র রাজনৈতিক উপন্যাস নয়। জেল বা কংগ্রেস 
আন্দোলন নিয়েও বাংলায় একাধিক উপন্তাস রচিত হয়েছে | অনুরূপ হিন্দীতেও 
কষক বিপ্রব, কংগ্রেস আন্দোলন নিয়ে অনেক উপন্যাস রচিত হরেছে। কিন্তু 
প্রকৃত অর্থে বাংলায় 'জাগরী'র মত এবং হিন্দীতে 'জুলুল” ও “কিতনে চৌরাহে'র 
মত সার্থক রাজনৈতিক উপন্যাস রচিত হয়নি । তার কারণ সতীনাথ ভাদুড়ী 
ও ফণীশ্বরনাথ রেণুর মত সতানিষ্ঠা এবং আস্তরিকতা খুব কম লেখকের 
মধ্যেই ছিল। 

রাজনীতি সম্পর্কে সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ রেগু উভয়েই তাত্বিক এবং 
বিশ্লেষণী মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন । উভয়েই একই জেলে দীর্ঘ দিন একলঙ্গে 
বাস করেছেন। সতীনাথের জ্ঞানের পরিধি এবং গভীরতা! বিন্ময়কর ছিল এবংতা৷ 
ফণীশ্বরনাথ রেখুকে বিশেষভাবে অনুপ্রেরিত করেছিল । 'ভাছুড়ীজী রাজনীতির 
ক্ষেত্রে গ্রহণ এবং বর্জনে আগ্ন্ত সক্রিয় এবং সচেতন ছিলেন৷ 'জাগরী' তার 
এই নিবিড় চেতনার স্বাক্ষর বহন করে আছে। জেলের পরিবেশে মানুষকে 
অনেক বেশী করে চেনা যায়। “জাগরী”র চরিত্রগুলি তাই লেখকের একাস্ত- 
ভাবে চেন! ছিল। ফণীশ্বরনাথ রেছু স্মরণ করেছেন কিভাবে “জাগরী"র চরিত্র- 
গুলিকে তিনি নিজের দেখা চরিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে নিতেন £ “জাগরী'র 
পাওুলিপি কেউ পড়েননি । আমার মাঝে মাঝে খুব হাসি পেত। অনেক 
ব্যক্তিকে দেখে মনে মনে ভাবতে থাকতাম আপনাদের স্কেচ 'জাগরী'তে আকা 
হয়ে গেছে নিখুঁতভাবে ।”৮১৪ 

বাংল রাজনৈতিক উপন্তাসধারায় জাগরী কে. শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছে, তার কারণ 
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এখানেই নিহিত । মান্য কি কেবল “পলিটিক্যাল বিষ্িং' মাত্র? সেটাই কি 
তার মুখ্য পরিচয়? এ কথাটা কি মানুষের সত্যপরিচয়জ্ঞাপনী, নী, "লেবেল" 
মাত্র? রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত মানুষের সবকিছুকেই কি ভাসিয়ে নেয়? নিতে 
পারে? না শেক পর্যন্ত থেকে যায় কিছু স্থচিমুখ স্থিতি? রাজনীতি বড়, না, 
মানুম বড়? রাজনৈতিক দর্শনচিন্তা বড়, না, মানবিক বোধ বড়? রাজনীতির 
সঙ্গে মানবিক অন্ুভূত্ির ংযোগ বা বিরোধ কতটা বা কতদূর? এসব 
প্রশ্নের উত্তর জাগরীতে পাওয়া যায । জাগরীর প্রথম প্রকাশকালে সুচনায় 
গ্রন্থলেখকের ভূমিকা £ 

'রাজনৈতিক জাগুতির সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত 
অবশ্যন্তাবী । এই আলোড়নের তরঙ্গ বিক্ষোভ কোনো কোনো স্থলে পারিবারিক 
জীবনের ভিত্তিতেও আঘাত করিতেছে-_এইবরূপ একটি পরিবারের কাহিনী । 

সম্প্রতি ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনের পটভূমিকায় পড়িতে হইবে। 
কোনো রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে প্রচার করা বইখানির উদ্দেশ্ট নয়। 

স্থানীয় বর্ণ বৈচিত্র্য ফুটাইয়া তুলিবার জন্য অনেকস্থলে হিন্দী শব্ধ ব্যবহার 
করিয়াছি 17১৫ 

১৯৪৮ খ্রীষ্টাঝধে জাগরীর একটি কিশোরপাঠ্য সংস্করণ “ছোটদের জাগরী” 
নামে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে অল্পবয়স্ক পাঠকদের সুবিধার জন্য সতীনাথ গ্রস্থ- 
ুচনায় যে একটি অবতরণিকা যোগ করেন তা৷ থেকে জাগরীর বিষয়বস্র সারমর্ম 
জানা যায়। 

“পুণিয়ার সব চাইতে বড়ো নেতা! "মাষ্টার সাহেব | ইনি ছিলেন স্থানীয় 
সরকারী স্কুলের হেড-মাষ্টার। ১৯২১ সালে গাহ্ধীজীর আহ্বানে চাকরিতে 
ইন্তফ1 দিয়ে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তারপর থেকে তিনি 
পুণিয়াতে আশ্রম করে সেইখানেই থাকেন-_-অবিশ্টি ইংরাজ সরকারের অনুগ্রহে 
জেলে না থাকতে হয় সেই ক*দিন। তার ছুই ছেলে বিলু, নীলু আর তাদের 
মাকে নিয়ে তার ছোটো পরিবারটি। আশ্রম ছাড়া আর নিজের ঘরবাড়ি 
বলতে পরিবারটির কিছুই নেই। এ'দের প্রত্যেকেই দেশের কাজে যখনই 
দরকার হয়েছে হাসিমুখে কারাবরণ করতে দ্বিধা করেননি । 

১৯৪৩ সাঁলের মে মাসের একটি রান্রির ঘটনা। ঘটনার স্থান পুণিয়ার 
সেপ্টাল জেল--বিহার । 

জেলের মধ্যে অনেকগুলি আলাদা আলাদ। ওয়ার্ড থাকে । বড়ো ছেলে, 
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বিলু আছে “ফাসি সেলে সে কংগ্রেস সোশালিষ্ট পার্টির মেশ্বর। ১৯৪২-এর; 
আগস্ট আন্দোলনের সময় রেললাইন তুলে ফেলবার অপরাধে তার উপর ফাসির 
হুকুম হয়েছে । সেল মানে হচ্ছে ছোট ঘর। তাকে রাখা হয়েছে এক নম্বর 
সেলে। যার ফাসির দিন সবচাইতে নিকট তাকেই রাখা হয় এক নম্বর সেলে । 
বাবা (মাষ্টার সাহেব) গান্ধীজীর শিষ্প। তিনি আছেন জেলের "আপার 
ডিভিশন ওয়ার্ডে । এ কয়েদীরা অপেক্ষাকৃত আরামে থাকতে পায়। 

ম! হচ্ছেন জেলগুদ্ধ কংগ্রেসকর্মীর মা। ম্বামী এ পথে এসেছেন বলে 
তাকেও দেশসেবার ব্রত নিতে হয়েছে। বিয়াল্পিশের আন্দোলনের সময় 
পুলিশ কংগ্রেসের কাউকে তো৷ বাইরে থাকতে দেয়নি । তাই তাঁকেও জেলে 
আসতে হয়েছে। তিনি আছেন জেলের মেয়ে ওয়ার্ডে। মেয়ে ওয়ার্ডেরই 
হিন্দী নাম 'আওরখ কিতা? । 

১৯৪২-এর আন্দোলনের সময় যেসব যর দল মনে করেছিল যে সে 
সময়ে আন্দোলন করার অর্থ পরোক্ষে ফ্যাসিবাদকে শক্তিশালী করা, তাদেরই 
একটি দলের মেম্বর নীলু । সে দাঁদার বিরুদ্ধে মোকদ্দমায় সাক্ষ্য দিয়েছিল । 
নীলুজেলগেটের বাইরে অপেক্ষা করছে গ্রত্যুষে দাদার মৃতদেহ নিয়ে যাবে বলে। 

উপর থেকে সেদিন গভর্ণমেণ্টের হুকুম এসেছে যে বিলুর ফাসি স্থগিত 
থাকবে । জেলের মধ্যে কবে কার ফাসি হবে সে কথা প্রচার করা হয় না। 
তিন নম্বর সেলের অন্য একজন কয়েদীর সে দিন ফাসি হবে সে খবর কেউ 
রাখে না। এক নম্বর সেলে কোনো কারণে না নিয়ে যাওয়ায় সকলেই 
ধরে নিয়েছে যে আজ বিলুর ফাসি হবে। 

এই ভুলের কথা পরদিন ভোরে সকলেই জানতে পারে । 

চারজন চার জায়গায় বসে সারারাত কত কী ভেবে যাচ্ছে। গল্পের মতো! 
ধারাবাহিকভাবে সাজিয়ে তো লোকে ভাবতে পারে না। ভাবনাগুলো৷ 
মনে আসে খাপছাড়া অসংলগ্রভাবে। সেইরকমভাবেই প্রত্যেকের চিন্তাধার৷ 
লেখা হয়েছে ।”১৬ 

“ছোটদের জাগরী'র এই ভূমিকা থেকে জাগরী উপন্যাসের যথার্থ পরিচয় 
পাওয়া যায় না। তার কারন, 'আহ্লপূর্ধিক আখ্যায়িকা হিসাবে সতীনাথ ভাদুড়ী 
এই উপন্যাসটি রচনা! করেন নি। এক প্রলয়ঙ্কর মুহূর্তের প্রতীক্ষায় চারটি মানব 
মনে একই সময়ে কী কী ভাব, চিন্তা, স্থৃতির প্রবাহ বহিয়৷ যাইতেছিল, তাহাই 
উপন্যাসের বিষয়। 9:০৮/1108-এর ৭16 [২10£ 1৫ 00০ 9০০1০ নামক 
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আখ্যান কাব্যেও এই পদ্ধতির অনুসরণ করা হইয়াছে, এবং সেই কাব্যের ন্যায় 
এই উপন্যাসেও মুখ উদ্দেস্ত ঘটনার বিবৃতি নয়, মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ । 
প্রত্যেকের মনে যে টুকরো টুকরো স্থতি ভাসিয়া আসিতেছে, তাহাই জোড়া- 
তাড়৷ দিয়ে পূর্বাপর কাহিনীটি পাঠককে গড়িয়া তুলিতে হয়। এক হিসাবে 
আখ্যানের এই পদ্ধতির একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। ইহাতে পাঠকের 
উংস্ক্য ও কল্পনাশক্তি সদা জাগ্রত থাকে, প্রত্যেকটি খুটিনাটি ব্যাপারের 
তাত্পর্য সহজে হৃদয়গ্গম হয় বাহজগতের, ঘটনান্সোতের সহিত মানবমনের 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উপলদ্ধি হয়। এই জনা গ্রন্থকার আধুনিক সমাজের চারিটি 
খাটি ও উন্নতমন! নরনারীর চিন্তে এক প্রলয়ের সঙ্ঘাতে কি প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে 
তাহা মনো-বিকলনের পদ্ধতিতে তাহাদের স্বগতোক্তির মাধামে আমাদের 
চোখের সামনে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এক একটি অধ্যায়,_-এক একটি গল্পাংশ 
মাত্র নয়_-এক একটি মানব চরিত্রের পূর্ন অভিব্যক্তি । যখন মৃত্যুর তুহিন শীতল 
নিশ্বাস মজ্জার ভিতর পর্যন্ত একটি শিহরণ উৎপাদন করে, সেই সময়ে মানুষের 
মস্তিষ্ক তীব্র গতিতে ক্রিয়া করিতে থাকে : বর্তমান, অতীত ও ভবিস্তং সব 
যেন এক সঙক্ষে দেখা দেয়, বিশ্বাতির গর্ভ হইতে কত ছোটখাট ঘটনা চোখের 
সামনে ভাপিয়! উঠে, সমস্ত মিলিয়া একটা অভিনব অনুভূতির এমন কি একটা 
নৃতনতর সন্তার আভা ফুটিয়া উঠে, মানব আত্মার ও বিশ্বসংসারের গোপন 
রহস্তের যেন একট আবছায়া গোচর হয়। উপন্যাপে আধুনিকতার 
ইহাই একটা প্রকৃষ্ট গৌরব ।”১৭ 

রচনাভঙ্গী ও শিল্পকলার দিক দিয়ে সেদিন (১৯৪৫-_৫* ) 'জাগরা? বাংল 
ভাষায় সর্বাপেক্ষা আধুনিক উপন্যাসরূপে দেখা পিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে 
স্মরণীয় যে জাগরী এঁতিহাসিক উপন্যাস নয়। আগস্ট আন্দোলনের রক্তে 
রাঙা আগুনঝর! দিনগুলোর সঙ্গে শুধু লেখকের নিবিড় পরিচয়ই ছিল তাই 
নয়, তিনি নিজেই এর অন্যতম নায়ক ছিলেন। “জাগরী' উপন্যাস আগস্ট 
আন্দোলনের ইতিহাসমূলক আখ্যান নয়। ইতিহাসের তথ্য দেখানো! লেখকের 
লক্ষ্য নয়। একটি প্রলয্থর মুহূর্ত, সেই মূহুর্তের প্রতীক্ষায় চারটি মানবমনে একই 
সময়ে কী কী ভাব, চিন্তা ও স্থতির প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল তারই বিক্লেষণ-_এর 
মুখ্য সাধন। তাই সতীনাথের “জাগরী' উপন্যাসের আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যের 
ালোচনায় আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাস রীতির আলোচনা! খুবই জরুরী । 

“জেমস জয়েস, টমাস মান, মার্সেল গ্রস্ত, ফ্রান্স কাফকা, আলবোর কামু, 
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জা! পোল সার্তর, ফ্রাাসোআ মোরিআক, আর্নেই হেষিংওয়ে, পলাকসনেস, 
পান্তেরনাক--এই দশজনই আধুনিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের প্রধান শিল্পী । 
এঁদের উপন্যাসের জীবনজিজ্ঞাসা একাধারে বিশ্বমানবের আত্মসন্ধান ও 
লেখকের আত্মাবিষ্কার | 

এর সুচন। প্রথম বিশ্বসমরকালে | জেমস জয়েস, ভাজিনিয়া উলফ, অলডাস 
হাকসলি, ভরোথী রিচার্ডসন, মে সিনক্রেগ্রার, মার্সেল প্রস্ত-এর আধুনিক 
উপন্যাস ১৯১৩ থেকে ১৯২৫ এ্রস্টাবের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে । এ সময়েই 
প্রকাশিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের “চতুরঙ্গ উপন্যাল ( ১৯১৬), বাইরের রূপে 
শিথিল, অসংযত, অথচ ভিতরে ভিতরে শিল্পরীতি ও উদ্দেশ্ত-সচেতন 
এইসব উপন্যাসে ইমপ্রেশনের স্থান নিল এক্সপ্রেশন | বাইরের রূপকে 
নয়, জীবনের “ইনার রিয়ালিটি'কে দেখানোই ওপন্যাসিকের লক্ষ্য । যে 
নতুন “রূপহীনতা” ( ফর্মলেসনেস ) অন্ুস্থত হল তা! জীবনের অসামগ্রন্য ও 
অসঙ্গতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত । অস্তঃসংলাপ, চেতন প্র্াহ, চিন্তার খাপ- 
ছাড়৷ অনুষঙ্গ ও স্বেচ্ছাবিহার, অস্প্ প্রকাশভঙ্গি, অবচেতন, প্রতীক ও তির্যক 
সংলাপ নতুন রীতির উপন্যাসের প্রধান আযুধ। সময়ের ছেদ, চিন্তার বিরতি 
বা অসংলগ্ণতা নান। “মোটিফ'-এর জটিল পুনরাবৃদ্ত সমাহার-_তারই মধ্য দিযে 
উপন্যাসের অগ্রগতি ঘটল ঃ সুসংগঠিত নিই প্লঁটনির্ভর স্পইপরিণতিম্খী 
নিটোল কাহিনী অপস্থত হল। 

দ্বিতীয় বিশ্ববমরের পর জীবনের “ইনার রিয়ালিটি'র সন্ধান আরে। তীত্র 
ও নির্মম হয়ে উঠল, শিল্পক্ূপ হল আরো৷ জটিল। ভাষা ও সংলাপের উপর 
জোর পড়ল । চেতনালোক থেকে অবচেতনলোকে চরিত্রের যাত্রার ইঙ্গিত 
বহন করে ভাষা হয়ে উঠল উজ্জল, প্রসাধিত ও জটিল। কনফেশন ও 
ডিটেকশন, অপরাধের স্বীরুতি ও জীবনের সত্যান্থেষণে একালের এ্পন্যাসিক 
আত্মনিয়োগ করেছেন । সেই সঙ্গে আছে আত্মবিশ্লেধণ, যা নির্মম, অকুঠ 'ও 
নিরাসক্ত । তার ফলে উপন্যাসে এপেছে বিচ্ছিন্নতাবোধ, নিঃসঙ্গতাবোধ ও 
বিষাদ। আধুনিক জীবনের এই তিন লক্ষণ উপন্যাসে শিল্পরূপ পেয়েছে। 
এই.পরিচিত পৃথিবীকে মনে হয়েছে অচেনা, নিজেকে মনে হয়েছে 'আউট- 
সাইডার' ৷ তাই নায়কের আত্মসন্ধান আজ শপন্যাসিকেরই আত্মানুসন্ধান | 

সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য উপন্যাসের বাতাবরণ আমাদের অনেকের অপরিচিত 
লাগে, যদিও আমাদের সমাজ ও ব্যক্তি-জীবন, নানা আত্মবিরোধ ও সংঘর্ষে 
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বিশ্লিঃ ও জটিল হয়ে উঠেছে। এক ভ্যম্কর জটিল সমাজে ব্যক্তির তৃমিকা। 
অপরের ও সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিন্ন সম্পর্ক, সহযোগিতা ও বিরোধ, তার আত্ম 
বিরোধ ও আত্মানুন্ধান সাম্প্রতিক পাশ্চাত্য উপন্তাসের বিষয় । মার্সেল প্রন্তের 
নায়ক এক বিশাল স্থতিচক্রের আবর্তনরেখাগ্ুসরণে জীবনকে সন্ধান করেছে । 
সময়, প্রেম, ঈর্ষ! ও স্মৃতির সমবায়ে গঠিত এক অবরুদ্ধ মনকে দেখানে। হয়েছে, 
য] ইচ্ছে করলেই তার অবরোধ ভেঙে ফেলে নেশায় মাতে। প্রুস্তের উপন্যাসে 
(৯12 [০০011510116 ৫॥ 1610138 70:0146) প্রেমই জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, 
তাকে ঘিরে যত ঈর্ধা ও সংশপ্ন। তার কাছে প্রেম এক প্রকার রোগ, আত্ম- 
পীড়নে সদালচেতন । সময় ও স্মৃতির চতুর্থ আয়তন বিশিষ্ট উপন্যাসধার! 
মানুষের আত্মানুসন্ধানের বিচিত্র ইতিহাস । 


ফ্রান্স কাফকার উপন্ত(সে (0951 01092655 [0.5 501101558) মানুষ 
নিঃসঙ্গ নয়, যার কাছে জীবন তাধ্পর্যময় ছুঃস্বপ্র মাত্র। আপন আরাম, রোগ, 
বিশ্বাসহীনতার শিকার এই নায়ক, সে অপরাধ না করে অপরাধের গ্লানিতে 
ভোগে । সে উদন্রান্ত, সন্ত্স্ত, দিশেহারা, তার মনে হয় সমস্ত ছুনিয়া তার 
বিরোধী আর দুণিয়াকে চালায় যেসব শক্তি তারও বিরোধী । সার্তর তার 
উপন্যাসে (1.8 09০১ !& 1৮8) ব্যক্তিজীবনে ও সমাজে হিংসার ভূমিকা 
দেখিয়েছেন । সমকালীন ঘটশ! তার আকার ও রূপ বর্জন করে এক বিভীষিকা- 
রূপে তার নায়কের সামনে দীড়িয়েছে। বিচ্ছিন্নতা ও নৈরাশ্যের শিকার 
হগেছে নায়ক ৷ কাম্য অস্তিত্ববাদী চিন্ত'র শরিক ৷ হিংসা ও সংশয়ে প্রোথিত 
চিন্তা যুগের বিশৃঙ্খল! ও নৈরাশ্ঠয উত্তরণে সাহায্য করে না। কামু!র উপন্যাসের 
(1.8 17859 [. 0১016) নারকরা এমন চিস্তার অংশীদার । স্বীকারোক্তি ও 
আত্মকথনের মধ্য দিয়ে তারা আধুনিক জীবনের ভগ্ডামি ও নীচতা, নিষ্ট্রতা 
ও চরিত্রহীনতা, স্বার্থপরতা, ও আদর্শহীনতার নির্মম বিশ্লেষণ করেছে । আর 
টমাস মান তার প্রথম ছুটি উপন্যাসে (38061) 309015, 1৬19810 11041)6910) 
ইউরোপের জীবনে অবক্ষয়ের থীমকে শিষ্পরূপ দিয়েছেন, আর শেষ সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ন উপন্যাসে ()98600 270. 1818 7:001675) আধুনিক জীবনের 
ভিতরের রোগ নির্ণয় করেছেন ।”১৮ 

সতীনাথ তাঁর ডায়েরিতে, “সত্যি ভ্রমণ কাহিনীতে” এবং “পড়ুয়ার নোট 
থেকে' প্রবন্ধে বার বার মার্সেল প্রন্ত-এর সাহিত্যরীতি নিয়ে আলোচন। 
করেছেন, কেন প্রস্ত তার প্রিয় লেখক? কেন “আলারশাসে হত পাছু', 


2৫ 


উপন্যাস তাঁকে বার বার টানে? এর উত্তর তিনি নিজেই "পড়ুয়ার নোট থেকে' 
দিয়েছেন । 

“তিনি (প্রস্ত ) আজ সেকেলে কিন্তু পৃথিবীর 'পাহিত্যের উপর তার 
প্রভাব আজও শেষ হয়নি। জীবনের আপাততুচ্ছ ঘটনাগুলোর উপর এত 
গুরুত্ব, তার আগে আর কেউ দেয়নি । সেগুলোর লঙ্গেও যে মানুষের মন 
জড়ানো । আমি মেশানে!। আমার মন বাদ দিয়ে কোনো জিনিসের বা 
ঘটনার কী মূল্য ? অনুভূতির মিষ্টি রঙে রাঙাতে পারলে ছাইমাটিও সোনা হয়ে 
ওঠে । দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ জিনিসগুলো! সাহিত্যের দরবারে আর অপাংক্রেয় 
থাকে না । তখন সাহিত্যিকদের কাজ হয়ে ওঠে আরে কঠিন। কোনটুকুকে বাদ 
দিয়ে কোনটুকু রাখবেন সাহিত্যের মালমসল! হিসাবে লেখকের এই সনাতন 
সমন্তায়, আগের চেয়ে অনেক বেশি অস্তর্রশনের দরকার হয়। কারণ তথাকথিত 
তুচ্ছ ঘটনাগুলিকে রসের উৎস বলে নিতে পাঠকের মনে একটা স্বাভাবিক বিরোধ 
আছে। 1১:০%8-এর চেয়ে কম প্রতিভার সাহিত্যিকের! পাঠকের মন ধরে 
রাখবার জন্য, লেখকদের জানা কতকগুলি পাঠক-ঠকানো কৌশলের সাহায্য 
নেন। কিন্তু কুচিবান পাঠকরা এতে ভোলেন না। পুঙ্থানুপুহ্খ বিবরণ দেওয়া 
লেখার মধ্যে কোন জিনিসের ভেজাল, তা স্থম্রুচি পাঠকরা] সেই সময় ধরে 
ফেলেছিলেন । পাঠকের কৌতুহল বজায় রাখখার জন্য 6:08 কিন্তু সে 
সব পথ মাড়াননি । আপন! থেকে সেসব জিনিস ষখন নিজ মূল্যে এসে 
গিয়েছে, তখন অবশ্ত তিনি সেগুলোকে বাদ দেননি । দিলে তার মনের 
আড়ষ্টতাই প্রমাণিত হন্চ। কোনে! বিষয়ের তুচ্ছতা বা গুরুত্ব আমাদের 
আরোপ কর! জিনিস কতকটা মতামতের ব্যাপার । কিন্তু তুচ্ছতম জিনিসের 
আড়ালেও কত রহম্ত আমাদের নজর এড়িয়ে যায়। সেই সব রহম্তগুলোর 
উপর নান! দিক থেকে সন্ধানী আলে! ফেলে, তিনি তুলে ধরেছেন আমাদের 
চোখের সম্মুখে । এই রহন্তের সন্ধানই আমাদের কৌতুহুলকে জাগ্রত করে 
রাখে । নিছক বিঙ্লেষণ নয়) আবার শুধু ভাবাহুষঙ্গগুলোকে প্রকাশ করাও 
নয়? তার লেখার সমগ্র রূপ এ দুইয়েরই উর্র্বে। নইলে একটার পর একটা 
পুঙ্ানুপুঙ্খ বিবরণে আমাদের মন হাপিয়ে উঠত।৮১৯ 


প্রস্তের এই পদ্ধতি সভীনাথের পন্ধতি। প্রান্ত সম্পর্কে সতীনাথ ভাছুড়ী 
যেসব কথ! লিখেছেন তা তার নিজের সম্পর্কেও প্রযুক্ত । 4১ 1 
2২60176701)6 ৫ 76179 05110 পড়াবার পর ধারণা জন্মায় যে বইধানি 
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যেন চমৎকারিত্বে পূর্ন অনেকগুলি মুহূর্তের যোগফল । এই মূহূর্তগুলির ব্যাপ্তি 
অন্থ্ভৃতির রঙে রাঙিয়ে বিস্তৃত করে দেওয়া! হয়েছে। লেখকের কৃতিত্ব ষেন 
উজ্জল মুহূর্তগুলিকে বাছায়, সাজানোতে, তাদের বিস্তৃতি বাড়ানোর কমানোতে। 
এই রকমের লেখায় সাধারণতঃ লেখকের দৃষ্টি থাকে, যাতে এক পূর্ণ মূহূর্ত থেকে 
আর এক পূর্ন মূহূর্তে যাবার সময় পাঠকের মন ঝাঁকানি না খায়। গাখুনি 'আর 
জোড়ের দাগগুলো যেন হঠাৎ দেখলে বোঝা! না যায়। 7১০৪-এর কৌশল 
আলাদা । তিনি ঝাঁকানি খাইয়ে খাইয়ে মনকে পুরানো মুহুর্তে ফিরিয়ে নিয়ে 
মাসেন। গাড়ির ঝাঁকানিতে কিহুক্ষণের পর যেমন ঘুম আসে, এবেলায়ও 
হয় তেমনি । গতির ছন্দ আয়ত্ত হয়ে গেলেই ঝাঁকানি থেকে আরাম পাওয়া 
যায় দোলনের ।”২০ 

এই প্রবন্ধেই সতীনাথ গগ্যভাষায় বিরামচিক্তেত্র প্রয়োগ নিয়ে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ উথাপন করেছেন, 

“যখনই মনে পড়াগুলোকে নিয়ে কোনো লেখা চোখে পড়ে, তখনই ভাবি 
যে, এর জন্য নতুন একট! বিরামচিহ্ন কেন এখনও হৃক্ট হল ন1।""*বাংলা গছ্ছে 
আগে একটি দাঁড়ি ছাড়া আর কোন ছেরচিহ্ন ছিল না । পরে প্রয়োজনবোধে 
আমরা বিদেশী ভাষা থেকে বনু বিরামচিহ্ন বাংলায় নিয়েছি। আর একটা 
বাড়াতে দোধ কি? মুশকিল হচ্ছে যে এই "মমপ্ণণচিহ্ন বা চিন্তনচিহ কোনো 
বিদেশী ভাষাতেও নেই। অথচ এর দরকার সব ভাষাতেই । মনে পড়া 
বোঝাতে গিয়ে' এক একজন লেখক এক একরকম চিহ্ব্যবহার করেন। 
কোনে একটি চরিত্রের মনে মনে ভাবা চিন্তাগুলোকে যখন আর সাহিত্য থেকে 
বাদ দেওয়। যায় না, তখন এর জন্য একট! নতুন চিহ্ন সু্টি কর। ছাড়। গত্যন্তর 
নেই। এর দরকার বোধ হয় দিন দিনই বাড়বে ।”২১ 

আসলে এই ভাবনা ও সতীনাখের উপন্যাস শিল্পপদ্ধতিরই একটি রূপ । 
সতীনাখ শ্বতিলোক, চিস্তনলোক ও মনোলোকে তার সঃ চরিত্রগুলিকে মুক্তি 
দিয়েছেন । বাইরের বস্তলোক তাদের কাছে গৌগ। অর্থাৎ এটাই 
সতীনাথের জাগরী উপন্যাসের পদ্ধতি, মানবমনে রহম্তলোকসন্ধানী আলো৷ 
ফেলে দেখা । এর জন্য সতীনাথের উপন্যাসগুলিতে আমরা দেখতে পাই যে, 
এগুলি অন্তরলোকের উপন্যাপ। যা হয়ে উঠেছে আধুনিক পাশ্চাত্যরীতির 
উপন্যাসের সহ্যাত্রী | 

পুণিয়া প্রবাসী একটি বাঙালী পরিবারকে কেন্দ্র করে ১৯৪২ সালের আগস্ট 
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আন্দোলনের পটভূমিকায়--“জাগরী' এক রাজনৈতিক উপন্যাস । কিন্তু নিছক 
রাজনীতিসর্বস্ব উপন্যাস নয়। এর পটভূমি ও চরিত্র সতীনাথের নিজেরই 
জীবনের ভগ্নাংশ । বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাই সতীনাঁথকে এই অবিশ্বরণীয় 
টির প্রেরণা যুগিয়েছে । আমার মনে হয় “জাগরী'র মাস্টারমশাই চরিত্রে 
পুরুলিয়ার সর্বজনশ্রন্েয় হেডমাস্টারমশাই নিবারণ দাশগুণ্ের ছায়াপাত ঘটেছে। 
এছাড়া নিজের পিতার ও পৃণিয়া কংগ্রেসের সভাপতি গোকুলরুষণ রায়ের 
প্রেরণাও এর পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল। “জাগরী'র মা, জেঠাইম! প্রস্থতি 
চরিত্রের মধ্যেও নিজের মা ও পুণিয়ার স্থপরিচিত খোকা৷ ভাওপরের মা 
কুহ্মকুমারী দেবী আত্মগোপন করে আছেন । সতীনাথ নিজে নীলু ও বিলুর 
মিলিত স্বরূপ ছিলেন । 

“জাগরী উপন্যাসে বণিত পরিবারটি যথার্থই প্রাষ্্ীয় পরিবার'-_বাপ, মা, 
দুই ছেলে। বাপ সরকারী বিদ্যালয়ের ভূতপু প্রধান শিক্ষক হয়েছেন 
'গান্ষীবাদী” মাস্টারসাহেব, গান্ধীর আদর্শে আশ্রম গডে তুলেছেন, 'গঠনমূলক' 
কার্ধে ব্রতী হয়েছেন, দেশসেবায় জীবন উৎসর্গ করেছেন । ম। বাঙালী হিন্দু 
নারীর শৃ্ান্তস্থানীয়। তিনি গাদ্ধীবাদ ভাল না বুঝলেও স্বামীর যোগ্য 
সহ্ধম্মিপী। তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবশতঃ তার আদর্শেও আস্থাবতী | তীর 
নিজের কোনে! রাজনৈতিক বিশ্বাস ব] প্রেরণা ছিল না, তবু বিনা আপত্তিতে 
দেশসেবিকার নিঃস্ব ও কঠোর জীবন গ্রহণ করেছিলেন । তিনি কেবল তার 
দুই পুত্রের জননী নন, সারা জেলার কংগ্রেদ কর্মীদের মা। 'বড় ছেলে বিলু 
দেশসেবার জনা ব্যক্তিগত ন্থখ বাসনা কামন] ত্যাগ করেছে । কিন্ত পরে 
রাজনৈতিক কর্মধারা সম্পর্কে বাপের সঙ্গে মতভেদ ঘটেছে; কংগ্রেসে 
থাকলেও সে মার্কস-এর আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে, সে হল কংগ্রেস 
সোশালিস্ট পাটির সদস্ত। আগস্ট আন্দোলনে সে সক্রিগ্ন হয়েছে, ধ্বংসাত্মক 
কাজ করার জন্য ধরা পড়েছে । ছোট ভাইয়ের সাক্ষ্যে সামরিক ট্রাইব্যুনালের 
বিচারে তার ফাসির হুকুম হয়েছে । আগামী ভোরে ফাসির প্রতীক্ষায় আছে 
বিলু। আর ছোট ছেলে নীলু বুদ্ধিমান কিন্তু অসহিষু। বড় ছেলে বিলু 
ভাবগ্রবণ অথচ তীক্ষুধী, সংযত, আদর্শনিষ্ঠ। ছোট ছেলে নীলু প্রত্যক্ষবাদী, 
স্পই বক্তা, নির্ভীক, উদ্ধত। কালক্রমে তার রুচি, প্রবৃত্তি তাকে টেনে 
নিল কমিউনিস্ট পার্টিতে । সাম্যবাদী দলের আদর্শ ও কর্মধারায় 
বিশ্বামপরায়ণতার দরুন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 
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জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজ শক্তির লড়াইকে 'জনযুদ্ধ' বলে বিশ্বাস করেছে: 
ও ভারতস্থ ইংরেজ সরকারকে সবপ্রকার "সাহায্য করেছে, মৃল্য নিয়ন্ত্রণের 
নিমিত্ত 'জনতা পঞ্চায়েৎ। (960116'5 01196 ০000701 90001040166) নামক 
সামাবাদী প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার হয়েছে এবং তার রাজনৈতিক আদর্শে 
বিশ্বাসপরায়ণতার দরুন বড় ভাই বিলুর বিচারের সময় তার বিরুদ্ধে 
সাক্ষ্য দিয়েছে । 

সতীনাথ ভাছুড়ী তার ভায়েরীতে লিখেছেন, চরিত্র নির্ষাণে শরৎচন্্রীয় 
পদ্ধতি অপেক্ষা মার্সেল প্রস্ত-এর পদ্ধতি (অন্তর্লোকের পদ্ধতি) তার: 
কাছে বেশি সমাদৃত । মানব সম্পর্কের আলো! আধার প্রদেশে তার অন্বেষণ। 
রাজনীতি ব্যক্তিমান্ষের সব নয়, একটা দিক, রাজনৈতিক পরিচয় সমগ্র 
মানুষকে প্রকাশ করে না। ব্যক্তিত্বের প্রকাশ সমগ্র মানুষটার উন্মে'চন, 
তা রাজনীতির পরিচয়ে সম্ভব নয়। এই বিশ্বাসে প্রাণিত হয়ে সতীনাথ 
অন্তর্োকের গহন আলো! আধার রাজো ভ্রমণ করতে চেয়েছেন ৷ জাগরীতে 
তার সুচনা । 

তাই জাগরীতে গান্ধীবাদী বাপ, স্বামীর পদাঙ্ক অন্ুসরণকারিণী মা, 
সোশালিস্ট বড় ছেলে ও কমিউনিস্ট ছোট ছেলের রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত 
প্রাধানালাভ করেনি । প্রাধান্যলাভ করেছে একটি প্রলয়ঙ্কর রজনীতে চারটি 
মানবমনে একই সময়ে প্রবাহিত ভাবম্তরোত, চিন্তাক্োত, শ্বতিমোত__-এই 
তের মধ্যে পাঠক দেখতে পান চারটি বিপর্যস্ত মানবসত্তাকে। তাদের 
স্বতি পর্যালোচনা, সমগ্র জীবন পর্যালোচনা, নিজেকে ও বাকি তিনজনকে 
নিয়ে গড়ে ওঠ পারিবারিক জীবনের পর্যালোচনা শ্থগতোক্তির মাধামে 
রূপায়িত। একই সময়ে বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ স্মৃতি, সত্ত/ আলোড়িত 
হয়। ক্রুত প্রবাহিত ঘটশার মিছিলে মনশ্চক্ুর সামনে ভেসে যায়, মুছে যায় 
পারিপাশ্থিক ছবি--মান্টারমশায়ের চোখের সামনে থেকে সরে -যায় “আপার 
ডিভিলন ওয়ার্ড” মায়ের চোখের সামনে থেকে হারিয়ে যায 'আওরৎ কিতা” 
বিলুর চোখের সামনে থেকে মুছে যায় “ফাসি সেল' আর নীলুর দৃষ্টি থেকে সরে: 
যার “জেল গেট'। তার] চারজনেই ফিরে যায় স্বতিলোকে, বিশ্বাতিগর্ত থেকে 
উঠে আসে কত ছোটখাট ঘটনা, বর্তমান, অতীত, ভবিত্বৎ সব যেন একসঙ্গে 
দেখ! দেয়,__সব মিলে একটা অভিনব অনুভূতির একট] নৃতন ষব্তা ফুটে ওঠে,. 
মানব আত্মা ও মানবসত্তার এক নবতর পরিচয়. পারিপাশ্থিককে মুছে ফেলে & 
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“জাগরী' উপন্যাস রচনার পিছনে লেখকের উদ্দেশ্য কী ছিল-_-এই প্রশ্নের 
সম্মুখীন হয়ে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সতীনাথ রাজনৈতিক মতাদর্শ 
সর্বন্য চরিত্র নির্মাণে বা ব্যক্তির রাজনৈতিক সত্তা চিত্তরণে তিনি আগ্রহী ছিলেন 
না। তার আগ্রহ ব্যক্তিচরিত্রের প্রতি-ব্যক্তির নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব, 
অপরের সঙ্গে মানসিক দূরত্বের প্রতি। বাপ, মা, বড়ছেলে, ছোটছেলে__ 
চারজনেই নিজ নিজ খরস্রোতা শ্মতিতে ডুব দিয়েছে, তাদের মনে ভেসে উঠেছে 
কতদিনের কথা, তা নৃতন তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিয়েছে । চারজনেই ভাবছে 
বাকি তিনজন তাকে বোঝেনি, কোথায় যেন বাঁধার প্রাচীর মাথা তুলে 
দাড়িয়েছে! সতীনাথ ভাছুড়ী তার ডায়েরীতে লিখেছেন_-76 601178 
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এই যে ব্যবধান, পরস্পরের কাছে ঠিকমত পৌছতে না পারা, কমুনিকে- 
শনের জট, তা কীভাবে একজন মানুষকে নিঃসঙ্গ, নিষ্প্রভ, ছন্নছাড়া করে দেয়, 
সেটাই লেখক ধরতে চেয়েছেন 'জাগরী” উপন্যাসে । 

এবার 'জাগরী+ উপন্যাসের চারটি অধ্যায় অবলম্বন করে আমরা এই সিদ্ধান্ত 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারি যে, সতীনাথ ভাছুড়ী এই উপন্যাসে রাজনৈতিক মতাদর্শ 
অপেক্ষা মানবিক সম্পর্ককে গুরুত্ব দিয়েছেন। আর সে কারণে তিনি এই 
উপন্যাসে কোন পথনির্দেশ করেননি । যেমন করেছেন হিন্দী ওপন্যাসিক 
ফণীশ্বরনাথ রেণু । তার “জুলুস* ও “কিতনে চৌরাহে” ওঁপন্যাসে রাজনৈতিক 
মতাদর্শজনিত সংঘর্ষ ও বিরোধই অধিক প্রাধান্যলাভ করেছে। কিন্ত 
সতীনাথ ভাছুড়ী মানবিক হুম্্স আকর্ষণকেই গুরুত্ব দিয়েছেন । আর সে 
কারণেই 'জাগরী" উপন]াসের ভূমিকায় লেখকের দাবি-_“কোনো রাজনৈতিক 
দলের বিরুদ্ধে প্রচার কর। বইখানির উদ্দেস্ঠ নয় ।” ম্মরণীয় যে, এই উপন্যাসের 
চারটি অধ্যায়ের চারটি চরিত্র যথাক্রমে রাষ্ট্রবাদী বাপ, শ্বামীর পদাঙ্ক অন্থপরণ- 
ফারিণী মা, সোশালিন্ট বড় ছেলে ও কমিউনিস্ট ছোট ছেলে। 

চারটি অধ্যায়ের চারটি চরিঞ্রের জবানীতে একথা সুম্পট্টভাবে দেখা যায় 
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যে “জাগরী উপন্যাসে রাজনীতি কেবল পরিবেশ স্যার জন্য ব্যবহৃত হয়নি । 
তবে একথা স্বীকার্ধ যে চরিত্রগুলির মানসিক গঠনে রাজনীতি সক্রিয় থেকেছে ।- 
নীলু ও বিলুর যেসব উক্তি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি বিশেষ 
ক্ষেত্রে মিল আছে, তা হল--উভয়ের মধ্যে পারম্পরিক আসক্তি ও টান। 
ছুজনে দুজনকে চায়, খুব বেশি রকম চায়। দুজনে দুজনের জন্য ব্যাকুল, 
তবু দুজনের মাঝখানে অনৃশ্ঠ ছুর্লজ্বয বাবধানের দেয়াল। এই দেয়ালের পাশে 
এদের ভাবনাশ্রোত বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। তবে এই প্রসঙ্গে ম্মরণীয় 'যে 
রাজনৈতিক মত্ভেদের ব্যবধান অপেক্ষা মানসিক ব্যবধানের দিকে লেখকের 
কঝৌঁক বেশি ছিল। এই 'জাগরী'র মাস্টার সাহেবের সঙ্গে তার পত্বীর ব্যবধান, 
বিলুর সঙ্গে তার পিতার ব্যবধান, নীলুর সঙ্গে তার ও মাতার ব্যবধান, বিলুর 
সঙ্গে নীলুর ব্যবধান লেখক হ্ুম্পইরূপে দেখিয়েছেন । চরিজ্রের ভাবনার অস্তঃ- 
শোত তার স্বগতোক্তি শ্রোতের মধ্যে প্রবাহিত । এই অন্ুক্ত সংলাপের মধ্যেই 
গড়ে উঠেছে তার ভাবনালোক, যা আমাদের নিষে যায় মানব সম্পর্কের আলো- 
আধারি প্রদেশে । সতীনাথ আমাদের সেখানেই নিয়ে যেতে চেয়েছেন, 
দেখিয়েছেন মানবমনের জটিলতা | তাই সমকালীন বাংল! উপন্যাস সাহিত্যে 
'জাগরী, স্বতন্ত্র ও বিশিই রাজনৈতিক উপন্যাস । 

সতীনাথ ভাছুড়ীর দ্বিতীয় উপস্ভাস “চিত্রগুপ্তের ফাইল" ( ১৯৪৯)। তাঁর 
বাস্তব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার পটভূমিতে এই উপস্তাস রচিত। «একবার 
কাটিহার জুট মিলে ধর্মঘট হয়। সেখানেও সতীনাথ ধর্মঘটী মজুরদের সঙ্গে 
একজন । মিল মজছুরদের সঙ্গে একসঙ্গে একত্র আহার, মাথায় ইটের বালিশ 
নিয়ে রাজ্ি-যাপন এবং লোহার কড়ায় তৈরী রান্ন॥। সকলের সঙ্গে খেতেন । 
সেই সময় বিহারের শ্রম কমিশনার ছিলেন সতীনাথের বন্ধু। এই অবস্থায় 
বন্ধুকে দেখে তিনি বিশ্মিত। তারই হস্তক্ষেপে ও সতীনাথের প্রচেষ্টায় ধর্মঘটাদের 
সকল প্রকার ন্থুযোগ স্থবিধ। দেওয়া হয় এবং স্ট্রাইক প্রত্যাহার করা হয়।”৮২৯ 
এই মিল-মজজুরদের মধ্যে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে সতীনাথ 'চিত্রপ্ুপ্চের 
ফাইল+ উপন্তাসের কাহিনীর উপকরণ সংগ্রহ করেছিলেন । 

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমিতে লেখক 'জাগরী” এবং 
্েখড়াই' চরিত মানস? উপন্তাস ছুটি রচনা করেন,২€ কিন্তু “চিত্রগুপ্ডের ফাইল” 
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও দেশের স্বাধীনত1 আন্দোলনের সঙ্গে এই 
উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নেই। 
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শ্রমিক মালিক বিরোধে শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকা, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 
রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো! এবং মর্ধাদার সঙ্গে তাদের কর্মজীবনে 
প্রতিষ্ঠা, মালিকের মাত্রাতিরিক্ত লোভ, শ্রমিক আন্দোলনগুলিকে দমন করার 
জন্য মালিক শ্রেণীর দ্বপ্য চক্রান্ত ইত্যাদি উপাদান নিয়েই__চিত্রপ্ুপ্তের ফাইল' 
উপন্াসটি রচিত। মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যুর পরদিন ১৯৪৮ শ্রীন্টাৰের একত্রিশে 
জানুয়ারী “বলীরামপুর জুট মিলস্*এর শ্রমিক নেতা অভিমস্থার অস্তিম সৎকার 
হচ্ছে নদীর ধারে শ্বশানে ।২৬ অভিমন্যর মৃত্যুতে মিলের সাহেব ম্যানেজার, 
দেখী সহকারী ম্যানেজার, মজুর, মজুরনী-_-অনেকেই নিজেদের দোষী মনে 
করছে। অভিমন্থার চিতার সামনে বসে তার বন্ধু সহকর্মী শ্রমিক ইউনিয়নের 
নেতা শিউচন্দ্রিকা নিজেকে অপরাধী বলে ভাবছে, তার একটু দূরে বসে কান্নায় 
ভেঞে পড়ছে মিনাকুমারী যে অভিমন্যুকে ভালবেসেছিল। এখান থেকেই 
/'ঘোরানো ফিল্মের চাকার মত গল্পের স্থচনা। গল্পের শেষে মিনাকুমারী আত্ম" 
ঘাতী। সে অভিমন্কে ভুল বুঝেছিল, তার ডাকে সাড়া! ন! দিয়ে তার চিঠি 
হস্তাস্তরিত করে দিয়েছিল, তারই ফলে মিল কর্তৃপক্ষ অভিমন্থাকে বেইজ্জত 
করতে পেরেছিল, শেষে অভিমনার অপঘাতে মৃত্যু । 
' সগ্যমৃত অভিমন্যুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলীরামপুর জুট মিল মজদুর ইউনিয়নের 
সেক্রেটারী শিউচক্দ্িক। তার সর্বক্ষণের সঙ্গী খদ্রের আধছেঁড়া আধময়লা ঝোলা 
থেকে পরিধেয় বস্ত্র আর একগোছ। ছেঁড়া কাগজপত্র বার করে। শিউচজ্দিকার 
চিন্তার অস্তঃশ্রোতে বয়ে চলে তার অস্তরঙ্গ বন্ধু অভিমন্গ্যর জীবনে । অভিমন্থার 
রাজনৈতিক জীবন- শ্রমিকদের লড়াইয়ে নেতৃত্বদান, মিল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে 
পাওনা আদায়ে অভিমন্ার সহযোগী শিউচন্দ্রিকা । কিন্তু এ ছাড়া অভিমন্থার 
জীবনে আর একটি শ্বোত এসে পড়েছিল-_-সে শ্লোতের উৎস “মিনাকুমারী, | 
বলীরামপুর অনাখালয়ের মেয়ে মিনাকুমারীকে জুটমিলের “ক্যার্টিন”-এ__-মজুরদের 
খাওয়ার চার্জে নিযুক্ত করে মিলের সহকারী ম্যানেজার জয়নারায়ণ প্রসাদ । 
এই মি্নাকুমারীর সঙ্গেই ' অভিমন্থার গড়ে ওঠে এক গোপন প্রেমের সম্পর্ক । 
সহ্যমূত অভিমন্থার ঝোল! থেকে পাওয়া-_-অভিমন্াকে লেখা মিনাকুমারীর চিঠির 
সুত্র ধরে শিউচজ্মিকার মনে পড়ে যায় অভিমন্গ্যর জীবনের সব কথা। মনে 
পড়ে মিনাকুমারীকে লেখা অভিমস্থার একটি চিঠি কিভাবে মিল-কর্তৃপক্ষ 
গোপনে যোগাড় করে অভিমন্থার বিরুদ্ধে, শ্রমিক ইউনিয়নেয় বিরুদ্ধে, বলী- 
রামপুরের মজুরদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে, আরু তার ফলে পার্টি-মিটিংয়ে 
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অভিমন্/কে পার্টি বার করে না দিয়ে শ্রমিক ফ্রুট থেকে কিসান-্রপ্টে সরিয়ে 
দেওয়া হয়। বলীরামপুর থেকে অভিমনথযকে পার্টি পাঠি;য় দেয় মধৈলী থানায় 
শিরনিয়া গ্রামে । সেখানের অত্যাচারী জমিদার অযোধিয়া চৌধুরীর শোষণের 
বিরুদ্ধে অভিমন্্া নিপীড়িত, নির্যাতিত, বঞ্চিত চাষীদের সংঘবদ্ধ করে দাবি 
তোলে-_ফসলের ভাগ দিতে হবে £ শুরু করে দেয় শিরনিয়ার 'বকালৎ 
'াম্দোলন” । ফলে জমিদারের লেঠেলর! ও মঘৈলী থানার পুলিশরা অভিমন্যকে 
লাঠির পর লাঠি মেরে অর্ধনৃত করে ফেলে এনং জমিদার ও পুলিশের যোগ-সাজসে 
'অভিমন্ার বিকুদ্ধে লুঠতরাজ ডাকাতি অবৈধ জনতার নেতৃত্ব করার অভিযোগে 
ম্যাজিন্টেট গ্রেফতারী পরওয়ানা হাসিল করে। অর্ধনূত অচৈত্গ্ত রক্তাক্ত 
দেহ অভিমন্তাকে সেদিন গোপনে নিয়ে আস! হয় বলীরামপুর জুট মিল মজছুর 
ইন্টনিয়ন অফিসে । সেইখানেই নিউমোনিয়ায় মারা যায় অভিমচ্া। 
মহাত্মাজীর মৃত্যুত্তে শোক মিছিলে ভার প্রেমিকা মিনাকুমারীকে দেখে 
উত্তেজনায় শিখরে উপনীত অভিমন্ু শেষ নিঃশ্বাস ফেলে । 

আস্তরক্ষ বন্ধু অভিমন্যর এই অকালে অপঘাত মৃত্যুতে শোকাভিভৃত 
শিউচক্ড্রিকা নিজেকে ধরে রাখতে পারে না যুক্তি ও মননের বাধা পথে। সে 
বিচলিত হয়ে মিনাকুমারীর কাছে অভিমন্থ্ার শেষ শ্বতি ঝোলাটার সঙ্গে 
অভিমন্থ্যর মৃত্যুর জন্য মিনাকুমারীকে অভিযুক্ত করে চিঠি পাঠায় । শিউচকজ্রিকার 
দুছক্র চিঠি পড়ে মিনাকুমারী নিজের ভুল বুঝতে পারে, তার মধ্যে ফিরে 
আসে অভিমন্যার প্রতি প্রবল ভালবাসা । বুঝতে পারে মিল কতৃপক্ষের 
ড়যন্ত্। সেদিন অভিমন্থ্া তাকে ডেকেছিল, আধারের মধ্যে দীক্ষিতদের 
আমবাগানে । সে যায়নি । আজ সেই আমবাগানে সব কাজ ফেলে 
মিনাকুমারী ছুটে যায়। এই আমবাগানে আবার সে অভিমন্াকে ফিরে 
পাওয়ার জন্য গলায় পাক দিয়ে জড়িয়ে নেয় স্কাফ্টা-_ধীরে ধীরে কঠাঙ্জেষের 
মাঁদকতায় অবসন্ন হয়ে আসে তার দেহ। মিনাকুমারী অচ্চহব করে, যন্ত্রণার 
তীব্র মধুরতার মধ্যে সে পাচ্ছে অভিমঙ্াকে ৷ এই শে মুহূর্তে যখন শ্বাসরোধ 
হয়ে আসছে তখন মিনাকুমারী অনুভব করে অভিমন্থ্য7র নিবিড় আলিঙ্গনের 
শ্বাসরদ্ধ পেষণ । 

*চিত্রপ্তপ্তের ফাইল” উপন্তাসের এই ঘটনা-পরিণাম দেখানোই সতীনাথের 
উদ্দে্ঠ নয়। চিত্রগুপ্ত ছল্সনামধারী প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক নিরাসন্তচিত্তে 
নিরাবেগ মোহমুক্ত দৃষ্টিতে এই উপপ্তাসে অভিমন্থযর মৃত্যু ও মিনাকুমারীর 
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আত্মহত্যার পর্যালোচনা করেছেন ।২+ যদিও উপন্তাসটির কাহিনীকাল 
স্বাধীনতা প্রাপ্তির কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে গান্ধীজীর মৃত্যুর পরদিন পর্বস্ত-_ 
তবুও এই উপন্যাসের উপাদান আজকের দিনেও সত্য। শ্রমিক মালিক 
পারম্পরিক সম্পর্ক, শ্রমিকের প্রাতি মালিকের শোষণ ও উৎপীড়ন, শ্রমিক 
সংগঠনের বাস্তবোচিত বর্ণনা, সাধারণ শ্রমিকের নিখু'ত মনস্তত্ব বিশ্লেষণ এবং 
মালিক শ্রেণীর স্বরূপ উদঘাটনে সতীনাথ একদিকে যেমন তার তীক্ষ রাজনৈতিক 
জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, অপরদিকে একটি সংযত বিয়োগাস্তক প্রেমের কাহিনী 
বর্ণনায় তেমনিই কবিত্বশক্তির স্বাক্ষর র্েখেছেন। সতীনাথের সাহিত্যে যুবক- 
যুবতীর প্রেমের চিত্র খুবই কম। এই উপন্যাসে তার সাহিত্য প্রতিভার এই 
অনাবিষ্কত দিকটি উদ্ঘাটিত হয়েছে । “চিত্রগ্রপ্তের ফাইল" উপন্াসটি জন- 
জীবনের প্রেক্ষাপটে রচিত, এ জনজীবন শ্রমিক জীবন” । শ্রমিক জীবনের 
প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এই উপন্তামটির মধ্যে একটি করুণরপাত্মক প্রেমের 
কাহিনীই প্রাধান্তলাভ করেছে । 

হিন্দী উপন্তাসিক ফণীশ্বরনাথ রেণুর “কিতনে চৌরাছে” ১৯৪২-এর “ভারত 
ছাড়ো” আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত। আধুনিক হিন্দী উপন্যাসে চেঙ্না- 
প্রবাহ বলতে যা বোঝায় তারই প্রথম এবং সার্থক প্রয়োগ ণকিতনে চৌরাহে, 
উপন্যাপে দেখা যায । এই রীতিতে ঘটনা অপেক্ষা মনস্তত্ব বিশ্লেষণের প্রতি 
বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয় বলে অনেক সময় ঘটনার গতি ব্যাহত হয়। “কিতনে 
চৌরাহে” রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যে সতীনাথের 'জাগরী'র মত মূলতঃ 
মনস্তত্বমূলক উপন্যাস--এ ধারণা অসঙ্গত নয় । 

অররিয়া কোর্টের সরকারী ট্রেজারীর উপর পতাকা উত্তোলন করার 
প্রচে্টায় পাচজন কিশোর গুলি খেয়ে প্রাণ হারায়। এই শহীদ কিশোরদের 
নাম পিয়োদা, কৃত্যানন্দ, আশরফী, ভোলা ও তপু। এই পাঁচজন কিশোর 
ছাড় হিন্দু-সুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় একটি মহিলাকে বাচাতে গিয়ে 
কিশোর সুর্ধনারায়ণ ছোরা বিদ্ধ হয়ে মারা যান। এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় 
হুর্ধনারায়ণের শিক্ষক হাফিজ সাহেবের দেহেও কেরোসিন তেল ঢেলে জীবন্ত 
পুড়িয়ে মার হয়। কুর্ধনারায়ণ এবং শিক্ষক হাফিজ সাহেবের মরদেহ যখন 
চৌরান্তায় এসে মিলিত হয় তখন প্রবল জনল্লোতের “রাম রহিম ন জুদা করে! 
ভাই,-এর রবে সমস্ত পরিবেশ ভরে উঠে। মরদেহদের মিলিত স্থানের এই 
চৌরাস্তা 'মন্দিরৌ মে হৈ খুদ! এবং মসজিদ মে" রাম হৈ' ২৮ভাবনার,আদশের' 


৯৪9৪ 


দিলসন্থল। ব্যাঞলিকতা, লাব্জদানিকৃতা- ইত্যাদিতে দিরগেক্ থেকে পার 
সাউর দেশ কা কান বদর জন কিশোর খিভ্রোহীবের নমকে1ুনূড হুল কহ 
জন্ত এই উপজাসটি রডিত। বিষ্োহী কবি মজরুণা ইলযাম-হসীদ্ানাগ কাকুর 
প্রিষ কবি ছিলেন । তিনি তার কবিত। শ্রদ্ধার সঙ্গে গাঞ করতেন 1৭% 
নজরুলের “কাখারী ছ'শিয়ার' কবিতাটির প্রভাব রেপুর এই উপন্যাস্টীয 
মধ্যে কিছুটা পড়েছে । 

এই উপন্যাসের প্রধান চরিজঅগ্তলি সকলেই কিশোর অবস্থার । শৈলোর 
কালটাই স্বপ্পের । এ সময়ের ঘোড়াটিও পক্ষীরাজ, মাঠটিও তেপান্তর । খর্গা 
কৈশোরকালটা" মানবজীবনের একটা চৌরাস্্া। এই উপনাযাপের নায়ক 
মনমোহন পল্সীগ্রামের এক মেধাবী ছেলে। ছাজরতি নিয়ে মারাযিক 
পরীক্ষা উত্তীর্ন হয়ে এক অনাবিল আশাকে বুকে নিয়ে সে শহরে এসেছে 
উচ্চশিক্ষা লাভ করতে । লেমাবাবার জোষ্ঠ সন্তান। মনমোহনকে শহ্‌রে 
পাঠানোর সময় তার বাবা তাকে বার বার রলেছেন্ “শহর আকর শহরী 
লক? মত বন জান1। বিড়ি সিগারেট মত প্ীন। 1”৩* যনমোহন বুদ্ধিমান 
মনননীল ছেলে ছিল, তাই শহরে থেকেও শহরের প্রলোভনে পড়ে সে নিজের 
জীবনকে নই করেনি, মাতাল মোহরিল মামার বাড়িতে থেকেও সে ছদ 
কখনও স্পর্শ করেনি । শরবতিয়ার মিষ্টি শরবতের সম্পর্কও তাকে গ্খ্দঃ 
করতে পারেনি । এক বিস্বপ পরিবেশে থেকেও সে ক্লালের হয়াসিফ: 
“গ্রীক্ষায় প্রথম স্থান পেনেছে। 

গ্রাম.থেকে শহরে পড়তে এলে শহরেকবন্ধ্যান্ববের! বিপথে নিয়ে যায় । 
নবন্ত্মাহন এন্ধপ ছেলেদের থেকে সর সময় দুরে থাকতে । তাই পুরন ব্গাস 
ক-দুগলের দল অনেক 3 করেও মনস্কোহনকে বিচলিত বর়তে পারেনি । 
তাবে যে িযোদায় 'বংজ্পর্শে এসে গড়াতধানার বঙ্গে রঙ্গে দশ ও দশের কাজ 
করত শিক্গনাক্ক' করে। তাই পাক টাকার ছাআনৃত্লি মোছ ত্যাম করে 
গীন্িজীর ' প্রকারের প্রতিবাদে হরতালে লামিল হয়। একাজের কম! না 
“চাওয়াদ বেজায় র্জরিজ হতে হয় । ।পারপ্র ভগত লিং-এয় ফাসির এত্ত 
ছলে আবার করতাল হয, দখনও মনমোহন দেই রানে নে রঃ 
১৪৪৪"এর তুষিকপ্গে। গীিজ ছাছযের যেবায় বড়মনারাজের সূঙ্গে 
সারে । পপ গাীও আাপংন। কৃত 





'রপর দেশের কাজ করার জন্ত প্রিয়োদা কলকাতায় চলে যায় আর পরীক্ষা 
দেওয়ার জন্ত মনমোহন ভাগলপুরে । ঠিক চারবছয় পর ১৯৩২-এর ভারত 
ছাড়ো আন্দোলনের সময় প্রিয়োদা, মনমোহন আবার মিলিত হয় অররিয়া 
কোর্টে। ফণীশ্বরনাথ রেধু এই উপগ্তাসের সবকিছু গুরুত্বপূর্ণ ধটনার ক্ষেত্র 
অররিয়! কোর্টের মধ্যেই সীমিত রেখেছেন । ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ে 
আন্দোলনে ডেয়ারীতে পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে শ্রিয়োদা, কৃত্যা, 
'আশরফী, ভোলা এবং তপু গুলি খেয়ে শহীদ হয়ে যায়। পে সময় মনমোহনকে 
মীলু পাগলের মত ধরে রাখে তাই সে শহীদ হতে পারে না। মনমোহনের 
'চোঁখের সামনে তারই প্রিয় পাচজন বন্ধু একে একে গুলি খেয়ে প্রাণ হারার়। পাচ- 
ওজনের চিতাতে আগুন দেওয়ার সময় মনমোহন গ্রেফতার হয় এবং পাচ বছর 
পর্বস্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দর্ডিত হয় । জেলে থেকে সব সময় সে অস্তন্বন্থে ীড়িত 
হয়--কেন নীলুর থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিতে পারলাম না? 
কেন শহীদ হতে পারলাম না? তাই জেল থেকে ছাড়! পেয়ে মনমোহন আর 
ঘরে ফিরে যায়নি, রাজনীতিও করেনি সে, সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে সচ্চিদানন্দ 
নাম ধারণ করেছে। 

প্রকৃতপক্ষে ফণীশ্বরনাথ রেণুর “কিতনে চৌরাহে” উপগ্াসের যূল উদ্দেশ্ট 
ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের স্বার্থমোহ্র উপরে উঠে দেশের জন্য আস্মোত্সর্গ কর] । 
মানুষের প্রতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই মনমোহন স্টুডেষ্টস হোমে গিয়ে 
নিপীড়িত মানুষের পাশে দীড়াবার প্রেরণা পেয়েছে । জীবনের সঙ্গে দেশ- 
প্রেমকে মিশিয়ে নেওয়ার জন্ত “কিতনে চৌরাহে'র মধ্যেও সত্যের পথে নির্ভাক- 
ভাবে চলার ক্ষমতা অর্জন করেছে। কিস্ত তার নৈতিক আদর্শ চারপাশের 
মাঁছষের থেকে স্বতন্ত। তাই ভাইয়ের স্ৃত্যু সংবাদ পেয়েও মায়ের চোখের 
জল মোছবার জন্ত সাংসারিক জীবনে ফিরে আসেনি, কারণ অনেক 
মা-ই তখন সম্ভানহারা। সমাজজীবনে, এমনকি রাজনৈতিক জীবনেও 
মনমোহন-এর সাফল্য। আসেনি, সর্ব অসঙ্গতি তাকে ব্যধিত ফরেছে। 
শেষ পর্ধস্ত এই পৃথিনীতে সে একা হয়ে খায়। পাঁচজন: সহযোগী তার 
চোখের সামনে শহীদ হয়ে যাওয়ার আঘাতে সে গেলে গিয়ে একটুও 
শীস্তিতে খাতে পারেনি । তাই জেল থেকে ফিরে সাংসারিক জীবনে 
সামাজিক জীবনে না ফিরে গিয়ে দাজ-সংসায-রাজনীতি থেকে পৃথক কা্যাস- 
 ব্সীবন গ্রহণ ঝরে, লীতিত যীনবের' গেধায় আরোৎসর্গ খর়্েছে। কদীগ্যগাথ 


উঠত 


গরু মনষোহনের জীবনের এই হীছ্েডিকে সার্থবভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, 
প্রাসর্গিকভাবে ভারতবর্ষের পরিবর্তনীল রাজনৈতিক পটগৃমিতে যনমোহনকে 
'নিষে এসেছেন; কিন্তু কোথাও বৃহত্বর রাজনীতিতে মনমোহনকে প্রধান পুরুষ 
হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেননি। রাজনীতির ভাবাবেগে উদ্দ্ধ হয়ে যদযোহন 
এমন কোন কাজ করেনি যা তার পরিবেশের পক্ষে অন্পযুকত। রেগু সু 
মনমোহনেব এই চরিত্রের সঙ্গে সত্ভীনাথ ভাদুড়ীর “চেখড়াই চরিত মানের 
“চেশডাই'-এর চবিত্রের অনেকটা মিল আছে। ঢেশড়াই'ও সাংসানিক 
জীবনে, সমাজ-জীবনে, রাজনৈতিক জীবনে সফলত! পায়নি । ঢোড়াইও 
বীধা পডতেই চেযেছিল, রামিধাব কাছে জীবনের সার্থকতা খুঁজেছিল--. 
গান্ধীজীর সেবা নিজেকে উৎসর্গ কববে বলে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিল, 
কিন্ত কোথাও স্থাধী হতে পাঁবেনি। অর্থাৎ রাজনীতির মহান আদর্ে 
অন্থ্প্রাণিত হুষে ঢৌডাই-এর প্ররুতির মাহুষের পক্ষে নিজেকে উৎসর্গ কর! 
স্বাভাবিক নষ, সতীনাথ ভাছুভী একথা ভালভাবে জানতেন | ।তাই ঢেশড়াইকে 
সেভাবে তস্কিতও করেননি । টেশড়াই যা করেছে নিজের জীবনবোধের 
চেতন! থেকেই করেছে । তার জীধনের ব্যর্থতার মধ্য দিষে যেমন সতীনাখ 
ভাছুডী সামগ্রিকভাবে দেশের বাজনৈতিক চেহারাটার পরিচয় দিষেছেন ঠিক 
তেমনি ফণীশ্বরনাথ রেপুও মনমোহনের চরিত্রের মধ্যে দেখিযেছেন ৷ পেখানে 
মনমোহন ও ঢেশডাইযের মত অনেক লোকই দেশের অস্থিরতার মধ্যে নিজেকে 
জড়িষে ফেলেছিল। 

ফণীশ্বরনাথ রেণুর “জুলুস” উপন্তাসটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। কিন্ত 
এই উপস্তাসটির পটভূষি ১৯৬১ সাল। এই উপন্যাসের ভূমিকা থেকে তার 
মানস পটভূমির পরিচষ পাওয়া যায়। রেণু তার জুলুস উপন্াসের ভূমিকাতে 
লিখেছেন £ 
“দিন-রাত সোতে-বৈঠতে, খাতে-পীতে-মুঝে লগত! হেকি এক বিশাল 
ভুলুসকে সাথ চল রহ! সা । ইস ভীড় সে অলগ হোনৈ কী বামর্থ মূুঝমে ন'হী। 
ইস জুলুস মে ছলমে বালে নর নারিয়ে-সে মেরা পরিচয় নহী 
হো৷ কতা ।”৬১ | 

এই খিশাল মিছিল থেকে পৃথক হতে ন। পারার অক্ষমতাই রেপুর ভুরুম 
উপচ্গাস দবচনার বুল ক্ষমতা । 

ুলুম' উপনাসটির। পাঁতমি শ্বাধীনতার চৌদ বছর পর ১৯৯১ সারের 


১৪৭ 


কারতের পটতৃষি। বিছু লোকের মতে ১৪ বরে ভারতের অনেক উনি 
়েছে। রেণুও একথা মানেন? ভারতে দু-বার সাফারপ নির্বাটন আট দশ 
মাসের পরে হতে যাচ্ছে প্রতোক খন্দরধারী লোকেরা নির্বাচনে অংগগ্রহণ 
করার জন্য টিকিট পেতে নির্বাচন অফিসে ঘোরাখুরি করছেন । এই ১৪ বছরে: 
সরকারও কিছু কম কাজ করেননি । এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ বি ডি ও-র 
ঘত “ও অফিসারদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি থেকে বেশ বুঝা যায়। সাধারণ 
জনগণ কম সচেতন নন। জনগণের মধ্ প্রত্যেক ম্যাট্রিক ফেল ঘুবকেরা 
রাজনীতিক পার্টিতে ধোগ দিয়েছে এবং প্রত্যেক সিভিল পাশ ছেলের! 
কণ্ট করী করার ন্প্ন দেখছে। 

উন্নয়নশীল দেশের উন্নতির পথে অনেক'বাধা যাতে মানুষের কোন হাত 
নেই। কখনও কখনও সময়ে বর্ধা হয় না আবার কখনও অতি বৃষ্টিতে বন্য 
এসে যায়। মৌসমের উপর, খতুচক্রের উপর কারো! কোনো! ভরস| নেই। 

'হ্রজ টাদ-তারে! কী ভী কোই বিশ্বাদ নহী-ফা। জানে কিম দিন 
অদানক উগন। বন্দ কর দে, কুছ কহ নহী জা! সকতা 1৮২ 

এছাড়া বড় এবং পুরাতন রাজ-নেতাদের অসময়ে মৃত্যুতেও দেশ অনাথ 
হয় ধাচ্ছে। এক একটি আলো! নিভে যাচ্ছে। শুধু তাই নয় অটটগ্রহের 
প্রভাবে সমস্ত দেশ এক অজানা ভয়ে সব সময় আতঙ্কিত, তাই দাঁন,পুণ্য, দয়- 
'ধর্মঘা ফিছু করবে এই বছর করে নিচ্ছে কারণ আগামী বছর কি হবে তা। 
একমাত্র ভগবানই জানেন । রেধু এই ( ১৯৬১) বছরের জনা বলেছেন £ 

“চৌদহ বর্ধ বনবাঁন কে। চৌদহ বর হয়ে হ্ুর়াজা কে ।'৬৬ 
,. অখগ্রহের মধ্যে রেণুর দুষ্ট একটি খিশেষ তারার উপর কেজ্দ্রিত। যার 
বহ্ষদ্ধে তিনি লিখেছেন £  ' 

*** তীর কে বেগ সে এক িগারারর হে আকাশ মে--কণ কা 
শ্তদিক 1 

. সামনের বছরের দির লিনান রিবন 
ন্ট ১৯৬১ সালের তালেবর, 'গোড়ি। যে নিজের গ্রাথের সবথেকে 
সম্প্র, ধূদী। মানী, জানী, ধামিক। তীঘ্যাত্রী এবং চরিত্রহীন বাক্তি। 
গোড়িগার গ্রামের বর্ণনা দিতে গিকর বু লিখেছেন ২ এ & 
(সাল 7 প্রহর ভার পরিবার রাজপৃ রাজী 
এলার্ট গাও বা বাহন) সারিসি হা ৯ 

চু । 


খগুতি-গোড্ির গীও কা আসল নাম ইস ঢোড়িঠোলা সে হা অধ “গোষ়ি 
(ইসা মাছ ধরেন-_জেলেজাতি) লোগ রহতে ঠ--গোটিহার । গোঠিহায় সে 
গোডিতর গীও কা সবসে সখী সম্পর অউর শিক্ষিত পরিবার গোড়ি বাদী হে। 
'বাহ্মণ টোলী মে চৌধরী পরিবার অউন় রাজপুষ্ঠো মে গিনগধ ফর এক খর 
বাবু সাহব। বাকী লোগ হজ্ঞধানী, পহ্লবানী, গাড়ীবানী, ঘোড়ালদাঃ, সুকান, 
নৌকরী, খেতী মজুরী অউর চোরী করকে জীবন যাপন কন্পতে হৈ: চৌধরী 
কে ঘর কীহীসারী সম্পত্তি ধীরে ধীরে তালেবর গোড়িকে খর চলি গই হৈ। 
জমীন পোখরে, বাগ-বাগীচে অউর মবেনী (গৃহপালিত পঞ্)--বড়ে মুকদষে মে 
সভী রেহন বন্ধকী গিরবী কে রূপ মে তালেবর গোড়ি নে লিখবা লিয়া (৪8 

ফণীশ্বরনাথ রেখু এই 'জুলুপ' উপন্তাসটির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা-উত্ত় ভারতীয় 
সমাজের ক্র, নীচতা, স্বার্থপরতা, আত্মন্তরিতা, দেশশাসনে বিশৃঙ্খগা, 
আমলাতন্ত্রের কর্মশৈথিল্য, দায়িত্বহীনতা৷ ও অর্থলোলুপতা, সরকারী অব্যবস্থা। 
রাজনীতিকদের নীতিহ্থীনতা, পুরাতন রাজনৈতিক কমীদের সরকারী অনুদান 
লাভের প্রযাস, রাজপুত-ভূমিহার-কারদ্ব-হরিজন সমস্ত মবকিছু থনিপুণভীবে 
তুলে ধরেছেন ।৩৫ 

অপরদিকে পূর্ব পাকিস্থান বর্তমান বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আস! 
উদ্বান্তদের বাসস্থানের অন্ত তৈরি নবীনগর কলোনীর হুম্বরী বিদৃষী মহিলা 
পবিভ্রার মধা দিষে ফণীশ্বরনাথ রেনু জআাতীষতা, আঞ্লিক্তা, সাম্প্রদারিকতা ও 
বিচ্ছিন্নতার কৃত্রিম ভেদাজের ভূলে এক নৃতন সমাজ গঠনের সংকল্পকে প্রতিষ্ঠা 
দিয়েছেন । 'পবিজা” ভুষাপুর গ্রামের কিনাথ চ্যাটার্জীর কল্প! ৷ তার বিবাহ 
বিনোদের সঙ্গে ঠিক হয়েছিল আশর্বাদও হয়ে গেছিল। তার ঘরের পাশেই 
কালিম চাচার বাড়ি ছিল, খিনি নিজে এই অনিদ্্য্দরী পবিআাকে নিজের বিবি 
বানাতে চেটা করেছিলেন । সেই সময় হঠাৎ হিনুস্থান পাকিস্থান বিভাজনের 
ফুলে পুর্ব বাংলায় হিশ মুসলমানের দাক্া হয়। কাপিষ চাচাও দ্যোগ পেয়ে 
যান। তিনি পৰিস্রার বাগংদত বিনোদের মাথা ফেটে ভালের গায় রেখে 
গনুসের সামনে ধোয়ার রং পৃবিজার মা-বাবা! ভাইএবান--সকলকে হত 
রূরে যাতে পুবিজা/তার রটে সে আত্মামর্্রী ঝুরে। কি এও তি 





 “শিবিআা' কো মা, মৌসী, দিদি, দাদী, । নানী-_কিসী কা ভী প্যার কী 
দহীনিলা। উস্কে কিসী ভাই নে ভী কৃতী গ্যার নহী বিয়া । ইস্‌ সংসার 
মে সির্ পিত৷ ক্য.প্যার উসে মিলা হৈ 1৩৬ 

পৃবিজার রূপের প্রতি আকুই হরে জুমবাগুর (পূর্ব পাকিস্থান, বর্তমান: 
বাংলাদেশের ) উহাদের সবথেকে ভাল জায়গায় পুনর্বাসন করা হয়। 
ভূমাগুর-এ ধা! ছিল' এখানে তার থেকে কিছু কম নেই। গাছ, পালা, ফল, ফুল 
গৃহপালিত পশু-পাখি সবকিছুই তেমনি আছে যেমনি এদের ভূমাগুর-এ ছিল। 
এখানকার অধিবাসীরাও তাদের মত ধান-পাটের চাষ করে মাছ ভাত খায়। 
এই নবীনগরের গোলপার্কে দাড়িয়ে পরবাহা গ্রামের দিকে যেমন দেখায় ঠিক 
তেমনি কুমাগুর-এর পুকুরে ফাড়িয়ে অছিমুদ্দিনের দিকে তাকাল্েও ঠিক তেমনি 
দেখাত। এই দৃপ্ত দেখে পবিস্রার মনে হয়েছে ভগবান নবীনগরকে জুমাগুর 
মনে করে এই মাটিকে ভালবাসার সক্ষেত দিয়েছেন । তাই পবিভ্রা বিহারের 
বিভিন্ন স্থানে থেকে হিম্দীতে কথ! বলতে শিখে নিয়েছে। সে নবীনগরের 
স্ুলে -গোড়িয়র ছেলেদেরও শিক্ষা দিতে চেয়েছে । শুধু তাই নয় এখানকার 
স্থানীয় লোকদের সঙ্গে কটি-বেটির সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছে। পবিভ্রার 
চিন্তার মধ্য দিয়ে ফণীশ্বরনাথ রেণু নিজের মনের কথা ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ 

গোড়িয়র গ্রামের বি 
বিরূপতী, বৈষম্য ছিল তা দূর করতে চেয়েছেন । 

নবীনগরের শতকরা িরানববই জন মাছ ফন পিজার কথা মেনে নিতে 
পারেননি । কারণ তাদের কাছে পরভূষি.কৈসী ভী হো, আখির পরতৃষি 
হী হৈ 1৩ তাই যেদিন পবিভ্রা উপস্থিত থাকে ন1 সেদিন এই নবীনগরের 
অধিবাসীরা এখানকার লোক, এখানকার ভাষা . এই. প্রতৃমির মাটি 
এমনকি “এখানকার হুর্ষঠাদেরও নিন্দা করতে ছাড়েন না। এরা মনে 
করেন এ “দেশের সব [কিছু আজগুবি 1৯৬৮ ওটি এরা এখানকার হিশুন্বাী 
ভাষা শিখতে দবগা.করেন'। ভাহি গোপাল গাইনের বৌ বলে, 'দেশ গয়া, গাও 
ঈযা, জাতি ধর্ম বাকী, ধা সেয়া অব সমঝো গ্রয়া। - হু্দতী, হো) বাংলা 
মহী, ব্ছে কো! বিনু্থানী ভাঙা পড়না. হোগী। 1৮২৪. সৈজন্ত 'তারেবর' 
লোড মোষিত (চোর সাতে সা বর্ণ হতে পারেনি : তার মতে 
. বিহারী সে ২মিগান' “শিল্পার বং “মিলান এলান* এরকধী (ক রয় ৮. 
এুমোবাগুর সবচেন্ে বড় অভদান এই কানা (ভিন চার বাবা ধরে) ৩১৮ 





বছর ধরে" পুর্পিয়। জেলায় - বসবাধ করছেন তবু. এখনও" ধুলোবাবু :খেক 
খুদোপ্রসাদ বা খুদো। বরা হয়ে যাননি । বিহারীদের কাছ. গ্্কে /কলোনীকে 
রক্ষিত রাখার জন্ত “কলোনী রক্ষা দল' গঠিত করেন নগরের; বাসিশারা, 
যার নায়ক শারদ] বর্মপ। “টু 
দোষ ও বাতানীদেরই ঘা, পানেশিকতার, দারা আতীয়তার, 
ভাবনা বিহারীদেরও কম নয়। গোড়িয়র গ্রামের লোকেরা, নবীনগরকে 
পাকিস্থান টোল বলে ব্যঙ্গ করে। পাকিস্বান থেকে বিতাড়িত এই: উদাস 
বাঙালীদের স্থানীয়লোক বাঙ্গালী-কাঙ্গালী বলে উপহাস করেন। বা্ালীদের 
রাগানোর জন্য এখানকার স্থানীয় ছেলের! বলে “দাল পকায়া, ভাত পকারা» 
পরবল কী তরকারী, মীম মারকর ভোগ লগাবে অধমূ জাত বাঙ্গালী 1৯ শুধু; 
তাই নয় বাঙালীদের মাংপাহার প্রবুত্তি নিয়েও এখানকার বিহারীরা আলোচন. 
করে। বাঙালীর মাছকে নিরামিধ মানেন । প্রবাদবাকাও প্রচলিত, আছে 
যে "মাগুর মাছ খা বেটা হরি হরি বোল।” শুধু তাই নয়.বিহারীরী মদে, 
করেন যে মুসলমানেরা জোর করে এই উদ্বাপ্ত বাঙালীদের গো-মাংস খাইয়ে. 
ভ্রঃ করে দিয়েছে। পবিভ্রা জানে একথা প্রচার করে চৌধুরীর দোকানদার বেটা, 
কারণ একথা প্রচার না করলে তার দোকানের পচা বিস্থুট কিনবে কে? 
সকলেই ফেরীবালা বাঙালী হিন্দুর ভাল বিস্কুটই কিনবে । বাঙালী ও বিহারীর্‌ 
মধ্যে এই নবীনগর ও গোড়িয়র গ্রামের ঈর্ধার-ঝগড়ার আর একটি বিশেষ কারপ 
নেতৃত্বের আকাঙ্ষা । সরন্বতী দেবী গোড়িগনর গ্রামের-শিক্ষিত মহিল|। তিনি 
মনে করেন তিনি গ্রামে থাকতে এক বাঙালী মহিলা লীডর হয়ে মিটিং করতে : 
পুর্ণিয়া যাচ্ছে এটা বিহারীদের-পক্ষে বিশেষ লঙ্জার কারপ। কিন্ত তিনি' কি 
করে জানবেন যে 'পবিত্রা” কলোনী কমিটির বৈঠকের জন্য. পুণিয়ায় গেছে, আর 
সরশ্বতী কলোনীর সঙ্গে জড়িত নন তাই তিনি পবিজ্ার, স্থানে, যেতে পারেন: 
না। শারদ বর্মণও পবিজার বিরুদ্ধে নরীনগরের বাঙিন্দাদের উত্তেজিত: করার 
জন্য বলেন “রত কলোনী মের আ'হা রহ যাহা. কে মদ কী আত 
কা কা] ভ্যাবু' 18৭. 2 ০, 
| পি নিক র 
বিষমতা দেশের . ্রাথ জাই পরিব্যাত। “ধনীদের অবস্থা গুরিনীর খে: 
এই পৃথিবীর, অবিরাসীদের. খেকে মেদ্‌. পৃথক কার! “বিনয় খর: মিল 
চলানে. বালে? ক জানান দে জেকে &ৈ, তাষ্ম্খন পাতি 
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'বিপর্ধয় ( ভৃকম্প, বন্যা, দুততিক্ক ) হয় তখন ধনীদেরই ধনবৃদ্ধি'হয়। প্রাকৃতিক 
পর্যয়ে দৈৰ প্রকোপে শুধু ধনীদেরই নয় ভগ দেশসেবকেরও বিশেষ লাভ হয়। 
ছক কবালিত এলাকায় সহায়তা করার জন্য বেশ নগদ আমদানী হয়, যা পরের 
ইলেকশনে বিশেষ লাভপ্রদ । তাই এরাও মাঝে মাঝে বন্যা ও ছুভিক্ষকে 
ভগ্রবানের আশীর্বাদ মনে করেন । রেখুধনী ও এইসব ছন্সবেশ৷ দেশনেতাদের 
উলগ্ণ চিত্র তার উপন্যাসের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন । 

বিভিন্ন কারণে মানুষে মানুষে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে একে অপরের সঙ্গে ষে 
বৈষম্য তা দূর করার জন্য ফণীশ্বরনাথ রেণু তার 'জুলুল” উপন্যাসে অনেক তত্ব 
দিয়েছেন । বিভেদের মধ্যে একা স্থাপনের জন্য তিনি বিশেষ করে লোক- 
সংস্কৃতির ছারাই গ্রামলল্ষ্মীর মলিন মুখে আবার হাসি 'ফাটাতে চেয়েছেন। 
তাই রেণু এই গ্রামলক্ষ্্ী সম্বন্ধে বলছেন £ 

“চারে! ওঁর পাটকে খেত হরে ভরে। লক্ষী খেতো মে সজীধজী খড়ী 
হৈ ধানী রঙ্গ কীসাড়ী পহন কর। খেকো মে লক্ষ্মী হসতী হৈ, ঘর মে লক্ষ্মী 
হৈ। লেকিন জব তালেবর গোড়ি কা মিল চলনে লগতা যে তো লক্ষ্মী কে 
চেহরে পর এক আতঙ্ক কী ছায়া ছা জাতীহে। হ্সী মিলাজাতী হে। 
গীত রক জাতা হে। তুত-তৃত, তৃত-তুত, তুত-তুত-ইস তাল পর সভী কা 
গীত 'বেতাল' হো জাতা হে।”৪১ 

পরিশেষে পবিভ্রা যখন নরেশের সঙ্গে সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ করে 
বলেছে £ 

“মৈ জী গই ফির। মৈরকহী নির্জন মে নহী। মৈ এক বিশাল পরিবার 
কী বেটি হ"*ইন আত্মীয় সজনে" কে বীচ পারস্পরিক সহান্ুতৃতি ওর 
সহযোগিতা কে! ফির সে পাউঙ্গী মৈ। অপনে গাও সমাজ মৈ--লোগৌ কে 
বীরান হৃদয়.মে-_আনন্দমুখর স্বর মে ফির সে ভরনা হোগা -*.খোই হুই চীজো”। 
কা উদ্ধার করনা হোগা'.অপরিচয, অজনবীপন, উদাসীনতা, অকেলাপন, 
আত্মকেন্দ্রিকতা, বিচ্ছিন্নতা কো দূর করকে ভুলে-ভটকে লোগে! কে পাস 
'লৌটা কর লান1! হোগা । '*.মৈ অপনী সত্বা কো ইস্‌ সমাজ মে বিলীন 
কর রহী ছ'। লোক সংস্কৃতি-যুলক সমাজ কে গঠন কে লিয়ে*--*আমি আমাকে 
উৎসর্গ করলাম । আমি আজ জীবনে প্রথম বার ধন্য হইলাম ।৮৪২ 

প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসকারের প্রকৃত উদ্দেস্ট এই ছিল। এই উদ্দেস্ট সাধনের 
জন্য ফণীশ্বরনাথ রেণু “পবিজ্বা'-র জীবনের এঁকটি সীমগ্রিক্ষ পরিচয় দেওয়ার 
৫২ 


হী 


অন্য আটাশ বছর সময়সীমা বেছে নিয়েছিলেন । এই আটাশ বছর ভারত- 
বর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক ঘটনা-হুল সময় । উদ্ধান্ত সমস্যা, হিন্ৃস্থান- 
পাকিস্থান বিঙাজন ইত্যাদি সকল ঘটনা কেবল শহ্রাঞ্চলের মধোই বা পশ্চিম- 
বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, অন্য প্রদেশের গ্রাম গ্রামাস্তরে তার অভিঘাত 
এসে নিস্তরঙ্গ জীবনে নতুন চিন্তার আলোড়ন তুলেছিল । 

উপন্যাসের সমস্ত ঘটনাই “নবীনগর কলোনী ও 'পবিভ্রা'র জীবনকে 
নিয়ে। মোতিয়াকে রবীন্দ্রনাথের বাংল! গানের পঞ্ক্তিগুলি লেখাতে গিয়ে 
পবিত্র নিজের জীবনের দৃঢ় সংকল্পের কথাই ব্যক্ত করেছে ঃ 

“আমি বিকাব না কিছুতে আর আপনারে, 
আমি দাড়াতে চাই সবার তলে সবার সাথে এক সারে ।, 

অর্থাৎ উপন্যাসকার “জুলুদ* উপন্যাসের সেখানেই সমাপ্তি করেছেন যেখানে 
পৌছে 'দিন-রাত লোতে-বৈঠতে, খাতে,-পীতে লগত! হৈ কি এক বিশাল হ্থুলু 
কে সাথ চল রহা হৈ। অবিরাম-+*১18৩ এটাই জুলুস উপন্যাসের প্রক্কত 
তাৎপর্য । 

মানুষের প্রাতি গভীর মমত্ববোধ থেকেই “পবিত্র নিপীড়িত মাস্থষের পাশে 
দাড়ানোর প্রেরণ! পেয়েছে । জীবনের সঙ্গে ম্বদেশপ্রেমকে মিশিয়ে নেওয়ার 
জন্য সত্যের পথে নিভীকভাবে চলার ক্ষমতা! অর্জন করেছে। কিন্ত তার 
নৈতিক আদর্শ তারই চারপাশের মানুষের, নবীনগর কলোনীর বাসিন্দাদের 
«থেকে স্বতন্ত্র, তাই সাংসারিক জীবনে এমনকি রাজনৈতিক জীবনেও পবিজ্রার 
সাফল্য আসে নি; সর্বত্র অসঙ্গতি তাকে ব্যথিত করে এবং শেষ পর্যন্ত সে একা 
হয়ে যায়। “পবিভ্রা"র জীবনের মূল ট্রাজেডি এখানেই । 

ফণীশ্বরনাথ রেণুর প্রকৃত কৃতিত্ব এখানেই যে, তিনি “পবিত্রা"র জীবনের 
স্রাজেডিটি সার্থকভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন । রাজনীতির মহান আদর্শে অঙ্থু- 
প্রাণিত হয়ে “পবিস্রা'র মত মেয়ের পক্ষে নিজেকে উৎসর্গ করা সম্ভব নয়। 
অবশ্ঠ রেধু সেভাবে পবিস্রা”কে অস্কিতও করেননি ৷ প্পবিস্রা' যা করেছে 
নিজের জীবনবোধের চেতনা থেকেই করেছে। তার জীবনের ব্যর্থতার মধ্য 
দিয়ে লেখক সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের মধ্যে উদ্ধাস্ত সমন্যা ও সে সময়কার 
রাজনৈতিক চেহ্রোটার পরিচন্ন দিয়েছেন, সেখানে 'পবিভ্রা'র মত অনেক 
মেয়েই দেশের এই' অস্থি্নতার ষধ্যে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল। 

'পরিশেষে সতীনাথ-ভাছুড়ীর.ও হিন্দী উপন্যাসিক ফদীশ্বরনাধ. রেগুর রা- 


স৩. 


নৈতিক উপন্য'সের আলোচন। প্রসঙ্গে ভাদুড়ীজীর “ঢেশড়াই চরিত মানস 
(ছুই খণ্ড) ও রেণুর “মৈলা! আচল” ও “পরতী পরিকথা” 'উপন্যাসগুলির উপর 
রাজনৈতিক প্রভাব সম্পর্কে আলোচন! করা আবশ্ক | যদিও এগুলি আঞ্চলিক 
উপন্যাস কিন্তু এই উপন্যাসগুলির রাজনৈতিক দিকটাও বিশেষ গুরুত্বপূর্ন । 

সতীনাথের 'টেশাড়াই চরিত মানস'-__এ ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষের মুক্তি 
আন্দোলনে গান্ধীজী, কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ 
বিহারে এবং বিহারের গ্রামাঞ্চলেও অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে কিভাবে ধীরে ধীরে 
জাগরণ ঘটাচ্ছিল তারই রাজনৈতিক কাহিনী মহাঁকাব্যোপম বিস্তার নিয়ে দেখা 
দিয়েছে । রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে সতীনাথ গ্রামে গ্রামে 
ঘুরেছেন; অসহায়, শোষিত, পীড়িত যাহ্ষগুলির দৈনন্দিন জীব্নচর্চা বিষয়ে 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছে । চোখে দেখে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করে যে সকল 
অতি সাধারণ মানুষের জীবনবৃত্ত রচন। করেছেন তারা হল জাতে তাঁতী, 
বৃত্তিতে ঘরামী, তাৎ্মাটুলির মানুষজন, ধাঙ্গডটুলির ওরাও গোঠীর ধাঙ্গড়েরা, 
কিংবা এখানকার উপেক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ন, জ্ঞানালোক-বজিত এবং শোষিত, 
শাসিত অত্যাচারিত অগণ্য মুসহর, সাওতাল, রাজবংশী, তিয়ার প্রতৃতি ক্ষেত- 
মজুর, দিনমজুর । এদের সঙ্গে জোতদার-মহাজনদের জীবনকথা জুড়ে 
দিয়ে তৎকালীন রাজনৈতিক পটভূমিকাকে জীবন্ত করে তৃলেছেন। 

“ঢোড়াই চরিত মানস" তুলসীপদাসের 'রামচরিত মানস”-এর ভাবাদর্শে 
বর্তমান যুগের রামকথা । প্রয়াত নারায়ণ চৌধুরীর ভাষায় “উত্তর পূর্ব বিহারের 
লৌকিক জীবনের একটি নাততিবৃহৎ “সাগা”। এই উপন্যাসের 3680 হীন 
নামের মাহাত্ম। বুঝতেই আমাদের অনেক কাল লাগবে 1”৪€ 

আধুনিক যুগের রাজনৈতিক আলো হাওয়ায় জেগে ওঠা হরিজন মহাকাব্য । 
অত্যাচারী মহাজন, শাসকশ্রেণী, শোষকশ্রেণী কেউই বাদ যারনি। বাদ যায়নি 
রাজনৈতিক দল ও তাদের স্বার্থাণ্থেধী দলাদলি। সতীনাথ এই গ্রন্থের মূল 
পরিকল্পনা সম্থত্ধে জানিয়েছেন £ 

«এই টেশাড়াইকে এ যুগের শ্রীরামচন্দ্র করবার কঠিন কাজ ছিল আমার 
সম্মুখে । শ্রীরামচন্দ্রের চেয়ে ছোট আদর্শে উত্তর ভারতের সাধারণ লোকের 
মন ভরে না। রামায়ণের দিকে আমার নজর পড়েছিল আরও কয়েকটি. 
কারণে। আমাদের দেশের সাধারণ লোকের গভীর ধর্মপরায়ণতার সঙ্গে 
রামায়ণের কাঠামোতে ফেলা বই বেমানান হবে না, এ ছিল আমার ধারণা ॥ 


১৫৪ 


এ ছাড়া আরও একটা বড় প্রশ্নোজনের তাগিদ ছিল। ইচ্ছা ছিল আমার; 
জান! গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমন করে বদলাতে দেখেছি, 
কেমন ভাবে তার! ভুলন্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে 
নিচ্ছে, তাই দিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীণ সমাজকে 
তুলে ধরবার ইচ্ছা । মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে; পরিবেশ বদলাচ্ছে 
মানুষকে 1১৪৬ 

'জিরানিয়া তথ! পুণিয়৷ অঞ্চলটাই জীবন্ত হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসে ৷ 
তাত্মাটুলি, ধাঙ্গড়টুলি, কোয়েরীটোল। প্রন্তুতি অন্ত্যজ পল্লীর জীবনকথায় পূর্ণ 
এই উপন্যাসের নায়ক ঢেশড়াই এই অন্ত্যজ শ্রেণীর প্রতিনিধি । তাত্মাটুলির' 
বুধশীর ছেলে টেশাড়াই। বুধনী বিধবা হয়ে আবার বিয়ে করে এবং তখন 
থেকেই তিন বছরের ঢেশড়াই মায়ের, আত্মীয়স্বজনের স্মেহ-ভালবাপা থেকে 
বঞ্চিত হলেও “বৌকা বাওয়ার স্েহলাভে সে বঞ্চিত হয়নি । তাঁরই আস্তানায় 
মান্ছধ হয় সে। বৌকা বাওয়া তাকে 'ভগও করবে-এর চেয়ে বেশী বড় 
হওয়ার এবং পৌভাগোর কল্পনাই তাঁদের সমাজে কেউ করতে পারে না । কিন্ত 
ঢেড়াই সে পথে গেল না। ঠিক এই পময়েই ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ঢেউ 
আছড়ে পড়ল অন্যান্য প্রদেশের মতো বিহারেও | পুণিয়া জেলার সঙ্গে সঙ্গে 
জিরানিয়ায়ও লাগল সে তরঙ্গের ঢেউ। "গান্হী বাওয়া" সে আন্দোলনের 
অবিসংবাদিত নেতা । পরে তিনি হলেন মহাত্মজী। রাজনীতির সঙ্গে 
সঙ্গে ভারতের সমাজজীবনেও উঠল আলোড়ন-_বিশেষত হরিজন সম্প্রদায়ের 
সমাজ অতি দ্রুত পাল্টাতে লাগল। সমাজ পরিবর্তনের সঞ্গে সঙ্গে সেই 
মানুষগুলির জীননে এল পরিবর্তন । গন্ির এবং নতুন জীবণের স্বপ্ন ও আদর্শের 
তড়িৎ স্পর্শে শ্লথ অনড়-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতের দাঁরিদ্রপীড়িত সমাজে এল 
উন্মাদনা, উদ্দীপন, এবং জীবনাবেগ । বৌকা বাওয়ায় আস্তানায় যে ঢেশঢ়াই 
ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করত সে ধীরে ধীরে তাদের সমাজের তরুণ নেতৃ- 
স্থানীয় ব্যক্তি হয়ে উঠল । এবং রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হল, স্বেচ্ছাসেবক 
বাহিনীতে নাম লিখিয়ে । কিন্ত এখানে এসে ক্রমশ সে দেখল গান্ধীর, 
আন্দোলন থেকে সরে এসে নীতিজ্ঞানহীনতা, স্বার্থান্বেষণ, অসততা, এমনকি 
নাম তাড়িয়ে অর্থ আদায়, হিংপাত্মক কাজ ও নানা অন্যায় রাজনীতিকে গ্রাস 
করেছে। এক দারুণ নিরাশা ঢেশড়াইকে গ্রাস করে। সে পুলিশের কাছে 
আত্মলমর্পণের উদ্দেশে পা বাড়ায় । 
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বাস্তবিকরূপে দেখা যায় সতীনাথের “চেড়াই চরিত মানস” (২ খণ্ড) 
রাজনৈতিক পটভূমির ওপর দাড়িয়ে জীবনের রহস্য সন্ধান্স, জীবনমুক্তির পথ 
'সপ্ধান ও জীবনসত্য আবিষ্কারের চে! । শ্রদ্ধেয় শ্রীগোপাল হালদার 
বলেছেন ঃ | : 

"ঢেশড়াইয়ের প্রেরণা! সতীনাথের দেখা সাধারণ লোকের মন পরিবর্তনের 
কথা, এবং তার পিছনকার এই উপলদ্ধি-_“মান্ুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে, 
পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে । এই চেতন] হোমারের ওডিসিতেও ছিল না, 
তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানসেও না, জয়েসের ইউ লসিস-এও না--এ 
'প্রেরণা ছিল গান্ধী আন্দোলনে জাগ্রত জনজীবনের সহানুভূতি পরিপু সতী- 
নাথেরই অন্তরে ও জ্ঞানে ।৮৪৭ অর্থাৎ ১৯১৫-৪$ খ্রীপ্টান্ধে এই তিরিশ 
বছরের কালব্যাপ্তিতে উত্তর বিহারের পশ্চাৎপদ গ্রামাঞ্চলের রাজনৈতিক 
পটভূমিতে রচিত এই উপন্যাসে সতীনাথ একটি গ্রাম্য কিশোর 
চরিক্রকে অবলম্বন করে গ্রামীণ ভারতবর্ষের ঘুম ভাঙার কাহিনী রচনা 
করেছেন। 

ফণীশ্বরনাথ রেণুর “মৈল! আচল" ও “পরতী পরিকথা” উপন্যাসঞ্থয়ের মধ্যে 
"একদিকে বিদেশী বণিক ইংরেজশোধিত ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনে গান্ধীজী, 
'কংগ্রেস, কমিউনিস, সোশালিস্ট পার্টি ইত্যাদি রাজনৈতিক দলের ক্রিয়াকলাপ, 
বিহারের পুগিয়ার গ্রামাঞ্চলের অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে কীভাবে জাগরণ ঘটি ছে__ 
অপরদিকে স্বাধীনতা লাভের পর এইসব রাজনৈতিক দলের কার্ষপদ্ধতি এবং 
স্বাধীনতার ফল কতদূর সার্থক হয়েছে। পুণিয়ার গ্রামাঞ্চলের অনুন্নত: 
'শ্রেণীর মধ্যে তার কি কি প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি হয়েছে তারই রাজনৈতিক কাহিনী 
মহাকাব্যোপম রূপে উত্তাসিত। রেণু বিহারের পুিয়া অঞ্চলেরই গুরাহী হিঙ্গনা 
গ্রামের অধিবাসী । এখানকার অসহায়, নির্যাতিত, শোষিত, পীড়িত 
নিপীড়িত অন্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের পাশাপাশি অনেক দিন যাপন 
করেছেন। এখানকার যাদব, ভূমিহার, রাজপুত, ব্রাহ্ষণ, উপেক্ষিত সংস্কারাচ্ছন্ 
জঞানালোক বজিত শোধিত অত্যাচারিত অগণ্য সাওতাল, ক্ষেতমজুর, দিন- 
মজুরদের সঙ্গে এখানকার জোতদার-মহাজনদের, ম্বাধীনতার পরও যাদের 
দোর্দগপ্রতাপ একটুও কমেনি--জীবনচর্চার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। 
তাই ফণীশ্বরনাথের “মৈল! আচল: স্বপ্ন-উদ্ভানের ফুল নয়, জীবনের রসে তার 
'প্রাপড়িগুলি ফুটেছিল, আর এই চোখে দেখা অভিজঞত।' থেকে বন্ডব যর 
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করে তিনি শোষক ও শোধিতের যে চরিত্র অস্কন করেছেন সেগুলি প্রাণহীন 
নয়। রাজনীতির পোশাক পরা পুতুল নয়--সেগুলি রক্তমাংসে গড়। 
যথার্থ মানুষ । 

“মৈল। আচল' বিহারের পৃণিয়ার গ্রামাঞ্চলে অনগ্রসর মেরীগঞ্জ গ্রামের সার্থক 
জীবনচিত্র । শ্বাধীনতালাভের কিছু পূর্বে গ্রামীণ জীবনের জাতিপ্রথা, 
সাম্প্রনায়িকতা, শ্রেণাবৈষম্য, ছুবলের উপর সবলের অত্যাচার, রাজনীতির নামে 
জনগণের উপর যে শোষণ এবং ভগ্তামি তারই কলম্কময় জীবনের উলঙ্গ চিন্র 
রেণু এই উপন্যাসে চিত্রিত করেছেন । 

হিন্দী সাহিত্যের মধ্যে সবপ্রথম রেণুর উপন্যাসেই গ্রামীণ জীবনের এই 
বাস্তবিক হৃংস্পন্দনটি প্রথম 'সার্থক রূপ ধারণ করেছে তাঁর 'মৈল। আচল” 
উপন্যাসে । তিনি নিজে এই উপন)াসের ভূমিকাতে ব্যক্ত করেছেন £ 

ইসযে ফুল ভী হৈ শুলভী হৈ, ধূলভী হৈ গোলাপ ভী, কীচড় ভীইৈ 
চন্দন ভী, নুন্দরতা ভী হৈ কুরূপতা ভী-_মৈ কিদীসে দ্ামন বচাকর নিকল 
নহী পায়, 

রেগুর জীবনের রাজনীতি তাই সম্পূর্ণ হয়েছে এই ধূলভরা 'মৈলা৷ সা আচল" 
এর সঞ্গে.সম্পূক্ত হয়ে। কোন বিশেষ রাজনৈতিক দলের নয়, কোন বিশেষ 
সিদ্ধান্তকেও ভিত্তি করে নয়। আমাদের দেশের যেসব রাজনৈতিক দলের কর্ণ- 
ধাররা স্বদৃশ্ঠ সুউচ্চ অষ্টালিকার এয়ার কঙ্ডিশনড ঘরে গদি আট1 আরাম কুপিতে 
বসে গ্রামীণ ভারতের উন্নয়নের অন্য পরিকঞ্পনায় ব্যস্ত, বাযুপথে গ্রাম পরিদর্শন 
করে গ্রামীণ ভারতের তিনিও একজন বলে চিহ্নিত হয়ে গবিত হন তার! 
সাহিত্যকার রেণুর চিত্রিত গ্রামের ছায়াও স্পর্শ করতে পারেননি । রেধু 
তাদের মুখোশটিও উন্মোচন করে যথার্থ রূপটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। 

স্বাধীনতার পরেও ভারতীয় গ্রাম থেকে শোষণ-উৎপীড়ন উঠে যায়নি, 
একটুও কমেনি জোতদার-মহাজন-সামস্তবাণীদের প্রতিপত্তি। রেণু স মস্ত 
জীবন ধরেই [দ্রোহ ও সংঘর্ষ করেছেন। দেখেছেন আদর্শহীন রাজনীতি, 
দেখেছেন জাতিবাদের শিকলে অবরুদ্ধ সমাজকে, দেখেছেন তিনি ধর্মের নামে 
ভগ্ডামিকে-__মানবতার নামে অশৈতিকতাকে আর এই ঘুণ ধরা সমাজের পঙ্গু 
অ ওবস্থাকে। তাই এই বৈষম্যপুর্ট পরিস্থিতিতে নিপীড়িত, নির্যাতিত 
ফাধারণ মান্ষের প্রতিনিধি হয়ে অনুন্নত এলাকার নিপীড়িত মানুষের 
মানসিকতায় “এ আজাদী ঝুটি হ্থায়' বলে প্রতিবাদ করে উঠেছেন তিনি । 


১৫৭ 


কমল! নদী বিধৌত মেরীগঞ্জ গ্রামের প্রক্কতি ও মান্য এ উপন্যাসে জীবন্ত 
হয়ে উঠেছে। চাষবাস, হাটবাজার, জাত্তি পাতি, উচ্চনীচ, জমিদার 
মহাজন, কংগ্রেস সোশালিদ্ট, মঠ, হাসপাতাল, রোগী, খুলিশের অত্যাচার, 
স্বৈরাচার, স্বেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা ইতাদি নান] ঘটনা। স্বাধীনতা আন্দোলনের 
টুকরো টুকরে। ছবি, গান্বীজী-নেতাজীর প্রভাব ও প্রতিপত্তি । সাম্প্রদায়িক 
ভাগ বাটোয়ারার প্রতিক্রিয়া, ভীরু নিরীহ, নিবোধ, অসহায়, লোভী মানুষগুলির 
ভুলন্রাস্তি ছূর্বলতার নানা ছবি-_অর্থাৎ সব খিলিয়ে একটা যেন অচেন] পৃথিবী 
উদ্ঘাটিত করেছেন৷ রেণু গ্রামীণ ভারতবর্ষের পরিবততিত রূপকে দেহাতি মাটির 
গন্ধে, গাছগাছালি লতাপাতার স্থলে, গ্রাম্য নরনারী চরিত্রে সরল বিশ্বাস, 
'ধর্মবোধ সংস্কা,ং আচার আচরণের যে পরিমগুল “মৈলা ত্াচল, 
ও *পরতী পরিকথা” উপন্যাসে রচনা করেছেন, তা৷ ভারতীয় গ্রামজীবনের 
অকুত্রিমূপ । ফণীশ্বরনাথ রেণু এই অঞ্চলের লোক, তাই বিহারের অনগ্রসর 
লোকজীবনের বিচিত্র অভিব্যক্তির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ ও নিশ্ছিদ্র সম্পর্ক ছিল। 
সম্পূর্ন উপন্তাসটি গ্রামাঞ্চলের সমস্যারই মহাগাগর | রেণু স্বাধীন ভারতবর্ষের এই 
শোষিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত জনগণকে শোষণের কালচক্র থেকে বের করে এক 
শোষণবিহীন সমাজের স্থাপনা করতে চেয়েছেন। বর্তমানের রাজনীতি 
প্রশাসনিক ও সামাজিক জীবনের ছদ্ম রূপটিকে খুলে তাদের ছলনা, প্রতারণা 
এবং প্রবঞ্চনার যথার্থ রূুপটিকে তুলে ধরেছেন । স্বাধীন ভারতে জমিদার- 
পুজিপতিদের আইন আদালত, পুলিশ প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা 
সব কিছুই বিশেষ এক শ্রেণী পুঁজিপতিদের স্থবিধার জন্য । তিনি তাদের প্রতি 
বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন । এবং বিহারের শিক্ষাবর্জিত অন্ধ সংস্কারাচ্ছন্ন 
গ্রামের ভীরু চাষী, ক্ষেতমজুর, দিনমজুর এবং ভূমিহার কোয়েরি-সাওতাল প্রভৃতি 
নীচুতলার সর্বহারা মানুষদের মধ্যে জাগরণ ঘটিয়ে তাদের নিয়ে এক 
শোষণবিহীন, শ্রেণীহীন, সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছেন । 
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ফৰীঃ ১১ 


ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
ছোটগল্প 


উঁপন্তাসিকরূপে বাংল! 'সাহিত্যজগতে যেমন সতীনাথ ঠিক তেমনি হিন্দী 
সাহিতাজগতে ফণীশ্বরনাথ রেণু, বিশেষ সম্মানিত। তাই তাদের রচিত 
ছোটগল্পগুলিকে অনেকেই গৌণ বলে মনে করে থাকেন, কিন্তু এ ধারণা যথার্থ 
নয্ন।. দুজনেই অনেকগুলি অসাধারণ ছোটগল্প রচনা করে গেছেন যার যথার্থ 
ূল্যায়ন আজও হয়নি । 

বাংলা “ছোটগল্লে' যেমন হিন্দী ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও সাম্প্রতিক পালাবদলের 
পর এসেছেন সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথ। 
_ ধছোটগল্পে' সাম্প্রতিক পালাবদলের শুরু কবে থেকে? বলা যায় দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের স্থচন। থেকে । এ সময় থেকে পঞ্চাশের দশকের শেষ পর্যন্ত বিশ 
বছর (১৯৩৯-৫৯) সময়সীমার মধ্যে এ যুগের একটি বিশি চেহারা, রূপ ও 
চরিত্র হুস্পষ্ট আকার পেয়েছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে বারুদের উদ্গার তার 
মশল। অনেক আগে থেকেই অবশ্ত জমা হতে শুরু করেছিল, কিন্তু সাহিত্য- 
চেতনায় উন্সেষের সঙ্গে সঙ্গে এই প্রচণ্ড আলোড়নের যুগের প্রত্যক্ষ পরিচয় 
এই সময়সীমার লেখকদেরই হয়েছে । প্রথম চোখ খোলার সঙ্গেই তারা 
বহ্ছিবলয়-বেষটিত বিক্ুন্ধ দিগস্ত দেখেছেন বলা যাঁয়। 

উদ্‌ত্রাস্ত বিক্ষোভের জগতে সাহিত্যকার হিসাবে ভূমিষ্ঠ হওয়ার দরুন তাদের 
সকলের রচনায় বারুদের গন্ধ লেগেছে একথ। অবস্ত ভুল। অন্তরের যে নিভৃত 
ধ্যানলোকে স্থষ্টির সত্যকার বীজ অস্কুরিত হয় সেখানে বাহক আলোড়নের 
ঢেউ তাদের-অনেকেই পৌঁছতে দেননি, কিন্তু যুগের অশান্ত বাম্পমগ্ুল তাদের 
হৃিকে কিছুটা রঙীন ও তির্ধক বা অপ্রত্যাশিত দিকে তীক্ষ করে তুলেছে ।৯ 

সতীনাথের ছোটগল্পের সংখ্যা মোট উনষাটটি। তার রচিত এই ৫০টি 
গল্প ৭টি গ্রন্থে বিধৃত হয়েছে । প্রকাশকালের ক্রমান্থযায়ী গ্রন্থতালিকাটি হলো, 
'গণনায়ক' (১৯৪৮), “চিগুপ্ধের ফাইল (১৯৪৯ ), 'অপরিচিতা' (১৯৫৪) 


১২ 


“চকাচকী? (১৯৫৬), 'পত্রলেখার বাবা” (১৯৬১), 'জলত্রমি (১৯৬২ ), 'অলোক- 
্ (১৯৬৪)। সতীনাধের প্রথম প্রকাশিত গল 'আমাইবাব মুহিত হয় 
“বিচিত্র!” পত্তিকার অগ্রহায়ণ ১৩৩৮ সংখ্যা (১৯৩১ খ্রীন্টাবঝে )। এই হিসাবে 
বল! যায় সতীনাথ গল্প লিখেছেন পরত্রিশ বছর ধরে। অবশ্ঠ একথা 
দ্বীকার্য, 'জাগরী' উপন্যাস (১৯৪৫) প্রকাশের পরেই সতীনাথ দাহিতাকে 
তার কর্মজীবনের একমাত্র আশ্রয় করেছেন।২ তার আগে তিনি ছিলেন 
সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী। ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৮-এর মধ্যে লেখ! গল্প নিয়ে 
প্রকাশিত প্রথম গল্পসংকলন "গণনায়ক* (১৯৪৮) থেকেই তার গল্পরচনায় 
রীতিমত স্ত্পাত, যা বজায় ছিল তার মৃত্যু (১৯৬৫) পর্যস্ত। 

১৯৪৬ থেকে ১৯৬৫ এই বিশ বছর সতীনাথের "গল্পচর্চার পর্ব । উনিশ বছরে 
সাতটি গল্পগ্রন্থ, মোট গল্পের সংখ্যা উনষাট। সতীনাথ'গ্রগ্থাবলীর প্রথম খণ্ডে 
বারটি, দ্বিতীয়ে সতেরটি, তৃতীয়ে উনিশটি আর চতুর্থে চৌদ্দটি ছোটগল্প সংকলিত 
হয়েছে । সংখ্যার দিক থেকে নিতাস্ত কম না হলেও ছোটগল্পকার হিসাবে 
বাংলা সাহিতোর প্রাঙ্গণে সতীনাথের পরিচিতি নিতান্তই অল্প। অথচ তার 
গল্পঞ্চলি জনপ্রিঘন প্রচলিত পত্র-পত্রিকাতেই প্রক্কাশিত হয়েছে । তার রচিত 
“কাচকী' গল্পট 'দেশ” পত্রিকায় ১৫ই শ্রাবণ ১৩৬১তে প্রকািত হয়েছে। 
*বৈয়াকরণ" গল্পটিও 'দেশ' পত্রিকায় (২৯শে পৌষ, ১৩৬২ ), মুষ্টযোগ” "দেশ" 
শারদীয় (১৩৬১), “তবে কি” “দেশ” ১৬ আধাঢ় (১৩৬৩), 'বাহান্ত,রে' দেশ 
শারদীয় (১৩৬৬ ), এছাড়া “ডাকাতের মা" গল্পটি ১৯৬১তে 'যুগান্তর' শারদীয় 
সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। 

সতীনাথের প্রথম প্রকাশিত গল্প “জামাইবাণ্‌' ( সতীনাথ গ্রস্থাবলী চতুর 
খণ্ডে সংকলিত )। এই গল্পট সতীনাথের 'পচিশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয়। 
গল্পটি মাত্র ছেচল্লিশটি পংক্তিতে সম্পূর্ন। এই গল্পট সাতটি অন্থচ্ছেদে বিভক্ত । : 
জামাইবাবু” গল্পটির সবচেয়ে বড় বৈশিই্য এই যে, এই গল্পটিতে অল্লক্থায় অনেক 
কথা বল! হয়েছে । তখনকার প্রচলিত এক ব্রক্ষচারী বিবাহ করে, তার পর 
পর তিনটি কন্যা ওন্মায়, চতুর্থবার প্রপবের সময় স্ত্রী ও নবজাতকের মৃত্যু ঘটে। 
বশুরবাঁড়িতে থেকে তারই অনুগ্রহ গ্রহণ করে, তারই দেওয়া চাকরি করে পরে 
স্বী মারা যাওয়ার পর শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে রেলে চাকরি করতে যান জামাইবাবু। 
পরে জান] গেল 'জামাইবাবু, চুয়াডাঙায় আবার বিয়ে করেছেন। প্রথম থেকে 
শেষ পর্যন্ত জামাইবাবু ধাক্স! দিয়েই চালিয়েছেন। , 


১৩6 . ক নি 


এই গল্প সম্পর্কে সে সমর একটি মালিক্পত্রে প্রকাশিত এক সমাকোডকের 
যন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়-_ 

“তুলির ছুই চারিটি রেখার টানে যেমন একটি যৃত্তি পরিপূর্ণতা লাভ করে, 
লেখনীর ছু চার আচড়েই তেমনই ভাছুড়ী মশায়ের সম্পূর্ণ একটি চরিত স্তর 
হইয়াছে । ছোট ছুই চারিটি ছত্র, কিন্তু তাহারই মধ্যে আমাদের অতি 
পদ্িচিত একটি মানব চরিত্র পরিপূর্ণ রূপ লাভ করিয়াছে। 'জামাইবাবু, একটি 
লার্ঘক রচনা । লেখকের লিপিনৈপুণ্োর তারিফ করি। পাচের পরিচ্ছেদ্টি 
বিখনভঙ্গীর দিক দিয়! চমৎকার 1 

প্রথম প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই এই প্রশংসা পেয়েছিলেন পশ্চিমবাংল৷ থেকে 
ছুরে এক প্রবাসী বাঙালী তরুণ লেখক । কিন্ত সেদিন আর গল্প লেখেননি 
মতীনাথ | চলে গিয়েছিলেন সক্রিয় রাজনীতিতে । আবার রাজনীতি থেকে 
বিদায় নিয়ে আবার গল্প লেখা শুরু করেছিলেন ঠিক পনের বছর পরে 
(১৯৪৬)। বিশ বছর যাবৎ ( ১৯৪৫-১৯৬৫ ) ল্লেখা বাষট্টিটি ছোটগল্পগুলি, 
আলোচনা করে বলা যায় সভীনাথ প্রথম শ্রেণীর গল্পলেখক । আলোচনার 
সুবিধার জগ্য তার গল্পগুলিকে চারপর্বে বিভক্ত করে বিচার করা যায়। 

প্রথম পর্ধে-'গণনায়ক' (১৯৪৮) এই গ্রন্থে পাঁচটি গল্প সংকলিত 
আছে,-_গগণনায়ক, “বন্যা”, “দনটা বাংলা” 'পংরুতিলক' এবং "ভূত | 

দ্বিভীয় পর্ব_-'অপরিচিতা” (১৯৫৪) ও চিকাচকী? (১৯৫৬)। দ্বিতীয় পর্বের 
'ণরিচিতা' গ্রন্থে “অপরিচিতা', 'পরিচিত।'॥ “ফেরবার পথ, 'রথের তলে,' 
“ষড়যন্ত্র “মামলার রায়». 'অনাবশ্তক, 'ঈর্যা” এই সাতটি গল্প সংকলিত হয়েছে । 
চকাচকী' গ্রন্থে আছে -“চকাচকী', 'বৈয়াকরণ', “ডাকাতের মা», 
“বিবেকের গণি” "যোগ? 'রাঁজকবি', “মুনাফা ঠাকুরুণ', “তরে কি? এই 
কাটিটি গয় ভাছে। ূ 
পর্ন-__'প্রকবেখার বারা, (১৯৫৪)। এতে নয়টি গল্প লংকন্দিত 
'পজলেখার বাবা”, “রম্যাতার-ীন-চীয, “বাহারে” বের শীত, “একট 
বিংবদভভীর জন, 'তিগন্ধ, 'অভিজতা, “ধর” | 

ুর্ঘ পর্থ-_“জলভমি” ( ১৯২ ) ও “আহুলারদৃ্টি' ( ১৪৬৪ )। “ছদ্ম? 
গ্রন্থে সংকলিত আছে নয়টি গল্প 'সহিলাইনচ্চার্জ'ং কৌফকলি'। ব্রিরলমিং 
রে সায় চরণহার এম, এ, 4-. দিত চি এবি জনা 
পদান্থট এবং 'হিসাবনিকাশ' । এ 
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“অলোক গ্রে সংকলিত হয়েছে দশটি গলন-- “অলোক 'তারগণডি, 
ব্যর্থ, “তপশ্যা' “পরকীয় সন-ইন-ল', “তিলোত্বম! সংস্কৃতি সংঘ+, 'জোড়কলমণ, 
“ধয়োকমি”, "শেষ সংখ্যান*, গজ", 'সরমা | 

সতীনাথের গল্পগুলির পরিবেশ ও চরিত্র এসেছে তার অভিজ্ঞতা থেকেই । 
অবশ্ঠ নিছক কল্পনাজাত বা অধায়নজাত সতীনাথের কিছু গল্প আছে, তবে তা 
মংখ্যায় খুবই কম।8 বেশিরভাগ ক্ষেত্রেং তিনি নিজের চারপাশে দেখা 
ঘটন1, পরিবেশ থেকে সাদামাটা চরিত্র তুলে নিয়েছেন, কিস্তু সেখানেই থেমে 
ধাননি। “চরিত্রগুলি যেন কোনো! আশ্চর্য স্পর্শে আমাদের হৃদয়কে অভিভূত 
ফরার মতন শক্তি সঞ্চার করে নিয়েছে । ছুঃখ, বেদনা, ব্যর্থতা, প্রেম, দাম্পত্য 
মম্পর্কে নানাবিধ বিষয় নিয়ে তার ছোটগল্পগুলি লেখা, অথচ একালের 
অধিকাংশ লেখকের মতন এইসব গল্পে অকারণ চাকচিকাা, প্রগলভতা ও তৃতীয় 
শ্রেণীর নাটকীয়তা নেই ।৮& 

“সতীনাথ ব্যক্তিচরিত্রের ফাকি ও ক্রটি যেমন দেখিয়েছেন, তেমনি 
এঁকেছেন মহৎ মানবিক প্রকাশ, ধরেছেন জীবনের কয়েকটি “উজ্জল: মুহূর্ত । 
স্বাধীনতার পর দেশ শাসনে বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্, সরকারী অব্যবস্থা, পুরাতন 
মাজনৈতিক কর্ণীদের সরকারী অগগ্রহ লাভের প্রয়াস, অর্থলোলুপতা, 
স্বার্থপরতা, রাজপুত-ভূমিহার-কায়স্থহরিজন সমস্য! তার গল্পের বিষয়বন্ত হয়েছে, 
ক্ধপ পেয়েছে ঈষৎ ব্যঙ্গাত্মুক গল্পে ।”১৬ 

স্বাধীনতালাভের কয়েকদিন পরেই সতীনাথের “গণনায়ক' গল্পটি নিক 
কষক'-এর শারদীয় সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত হয়। একদিকে যখন নৃতন 
স্বাধীনতার আনন্দে দেশবাসী মত্ত তখন অপরদিকে স্বাধীনতার অন্ধকার দিকটি 
মতীনাথ তুলে ধরেছেন। তিনি অতাপ্ত বিচক্ষণতার অঙ্গে দেশভাগের 
পটভৃমিকায় সগ্যোজাত হিন্ুস্থান ও পাকিস্তানের সাধারণ জনসাধারণের ছুঃখ- 
ছুর্শ! ও মুনীমজীর মতো লোকের গগণনায়ক" হওয়ার কাহিনী বর্ণনা করেছেন । 

সীমান্তবর্তী অঞ্চল আবুয়াখোয়ায় হাট বসে । প্রকৃতপক্ষে এটি একটি চোরা, 
কারবারের ঘটি । এস্থান পুরা জেলার গোপালপুর থানার অন্তর্গত। এর 
অপরদিকে দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানা । মাঝখানে 'নাগর' নদী যোগনুজ। 
হালদা, পুণিয়া, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়িতে যাওয়ার জন্ত হাটের পাশ দিয়েই 

একটি রান্ত। আছে। এই হাটের বৈশিষ্ট্য লেখকের বর্ণনায় স্থম্পঃ হয়েছে । 

“বাইরের জগতের সঙ্গে সন্ন্ক যোল' মাইল দুরের হ্ধানী স্টেশন খেকে 
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চোরাকারবারের কেন্দ্র আবৃয়াখোয় বাজার থেকে পুল পার হয়ে যায় গরু, মোষ, 
চিনি, ঘি, আর বাংলাদেশ আসে চাল আর ধান ।”৯ 

“এই “আবুয়াখোয়! হাট'-এর পার্শ্ববর্তী অঞচলগুলিতে হিন্দ মুসলমান উভয়েরই 
বাস। হিন্দুদের অধিকাংশই রাজবংশী । হাটের ইজারাদার মুমলমান হাজী 
সাহেন। তিনি সব হাটুরেদের কাছ থেকে তোল! সংগ্রহ করেন। এই 
হাটের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি-_ন্ধানী-গোলার জহরমল ডোকানিয়ার 
মুনীমজী। কারণ “সে অতবড় পোলার লেখাপড়। জান মুনীম ঃ তার উপর 
তার মালিকের বাঁড়িতে “বিজলী'তে খবর আনবার কল আছে। সেই কলে 
লাটসাহেব পর্যস্ত ডোকানিয়াজীর সঙ্গে কথা বলেন, কত লোক কত খবর 
সেখানে দেয়, কত আওরৎ তাঁকে খুশী করবার-জন্য গান বাজন] শোনায় ।৮২ 

মুনীমজী হাটে এসেছেন, সকলেই তার কাছে জানতে চায় কোন্‌ জেলা 
কোন্‌ দেশে পড়েছে। রাজবংশীদের পুরোহিত জলপাইগুড়ি জেলার তিতলিয়! 
থানার বজরগাঁর পোড়া গোৌঁসাই । তিতলিয়! থান! হিন্দুস্থানে থাকার সপক্ষে 
তার যুক্তি হলো, “বাপ পিতামহর আমল থেকে আমরা রয়েছি বজররায়। 
পাকিস্থানে চলে গেলেই হল। জর্লেশ্বরের এলাকা, মহাকালের রাজ্য । চলে 
যাবে পাকিস্থানে ?”৩ এর! বিশ্বাস করতে আরম করে হিন্দু হলেই পাকিস্তান 
ছাড়তে হবে এবং মুসলমান. হলে হিন্ুস্থান ছাড়তে হবে। কলিকাতা, 
নোয়াখালি ও বিহারের নানা সাম্প্রদায়িক দাক্গাঞ্জ আবহমানকাল পাশাপাশি 
দুই জগতের সম্পর্ক প্রচণ্ডভাবে নাড়। খেয়েছে। যে-কোন সংবাদেই 
এর! উত্তেজিত হয়ে পড়েছে ও একে অপরকে স্বণা, বিদ্বেষের চোখে দেখেছে। 
হিন্দুর] মুসলমান ইজারাদারকে তোলা দেওয়া বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে । 
ইজারাদার সাহেবের মত লোকও নিজের সমাজ ছেড়ে থাকতে সাহস করছেন 
না। হাটুরে কাসেম শুধুমাত্র মুসলমান বলেই অনায়াসে ইজারাদার সাহেবের 
কাছে যেতে সাহস করে। সাম্প্রদায়িক দাদার পূর্বে এ সাহস তার 
ছিল না। 

দিনাজপুর জেলার পুর থানার রাজবংশ দর্শন পিংয়ের গার 
সম্পূর্ণ চিত্র সতীনাথের বর্ণনায় জীবস্ত হয়ে উঠেছে। শ্রীপুর থান] পাকিস্তানে 
পড়ার সংবাদে দলে দলে হিন্দু এদিকে আসছে। সপরিবারে দর্শন সিংয়ের 
স্্রীকে সাওজীর প্রশ্নে মে সময় সাধারণ মানুষের কৌতৃহুল কোন্‌ পধায়ে 
পৌঁছেছিল বুঝতে পারা যায়। সে জানতে চেয়েছে, “তোমর! তো! পুলের ওপারে 
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পাকিস্থান হওয়ার পর একদিন ছিলে। হাওয়াতে কি রহ্থন ফোড়নের চূর্গন্ধ 
নাকি? লোকগুলো শাক ডাটা সে রাতে কাউকে খেতে দিয়েছিল? বজ্জাতি 
আরম্ভ করেছিল বুঝি ! ". 

র'জবংশীর মেয়েকে দর্শন সিংয়ের চাকর এরফানের বিবাহ করার সম্ভাবনায় 
দর্শন সিংয়ের বাব] উত্তেজিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে যায়। তার স্বাজাত্াভিমান 
জেগে ওঠে ।' কিন্তু এরফানের কাছে নিজের জাতের চেয়ে প্রভুর প্রতি আহ্থগতা 
বেশী । সে প্রভুর কন্তা-জামাতা ও দৌহিত্রকে নিরিদ্কে সীমান্ত পার করে দেয়। 

এই 'গণনায়ক' গল্পটতে পুণিয়া জেলার বৈশিক্র্যটি ফুটে উঠেছে, "পুণিয়া 
জেলার একদিকট। ম্যালেরিয়। কালাজ্রের এলাক। । পড়তি জমি পড়ে আছে 
কোশের পর কোশ অভাব পয়পার, অভাব চাষ করবার লোকের ।৮৫ এই 
প্রসঙ্গে ম্মরণীয় হিন্দী ওপন্াসিক ফণীশ্বরনাথ রেণু তার 'পরতী পরিকথা। 
উপন্যাসে ও “মী” গল্পে পৃণিয়া জেলার এই চিত্র উপস্থাপিত করেছেন ।৬ 

দর্শন সিংয়ের বৃদ্ধ পিতার অনুভূতি আমাদের মনকে বেদনার্ত করে 
তোলে । এই দেশবিভাগের সময় সাধারণ জীবনের সঙ্গে রাজনীতি ওতপ্রোত- 
ভাবে জড়িয়ে পড়েছে। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে সাধারণ মানুষের অসহায়ত! 
লক্ষণীয় । একদিকে দর্শন সিংয়ের বৃদ্ধ পিতা ভেবেছে “শ্রপুর হিন্দস্থানে আসবে 
এ দুরাশা যে কদিন জীইয়ে রাখা যায়। তারপরই তো সম্মুখে পড়ে আছে 
ছুঃখ-বেদনাময় জীবন যার স্থচনা! আরম হয়ে গেছে সেই পুল পার হওয়ার দিন 
থেকেই দীর্ঘ জীবনের স্থখ সমৃদ্ধির শ্বৃতি, সব সেই দিন ওপারে রেখে এসেছে। 
এই বুড়ো বয়সে আবার নতুন করে জীবন আরম্ত করা কি সম্ভব? আর, এই 
দেশে? এতটা! বয়দ হল--“নাগর* নদীর পশ্চিমের দেশকে তারা জরের দেশ 
বলে জেনে এসেছে । আজ একে পোনার হিন্দস্থান বলে জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ 
করে নাঁচার অসংগতি বৃদ্ধের স'সারাভিজ্ঞ মনে খচ খচ করে বেধে । কেন এমন 
হল তা সে ভেবে কুল কিনারা পায় না। সেবার “নাগর” যখন ঘর দোর 
ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল তখনও মাঁচা বেঁধে বীধের রাস্তার উপর কতদিন 
কাটাতে হয়েছে। এপারে আসবার কথা কল্পনাতেও আনতে পারেনি 1৮৭ 
অপরদিকে মুসলমান অছিমদ্দী বলে, প্ী। থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলাম হরিপুরের, 
দিকে। . মীরপুর হিন্ুস্থান হয়ে গিয়েছে পরশু থেকে। শুনেছি পূর্বদিকে মুখ 
করিয়ে নামাজ পড়াবে ৷ মুরগী জবাই করতে দেবে না। তাই এক কাপড়ে 


€বরিয়ে পড়েছি ।”৮ 
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দেশ ভাগ হয়েছে । কিন্তু ভারতকে কেন্ত্র করে ছেলেদের ভূত তৃত খেলা 
তাই পীড়াদায়ক । আরও পীড়াদায়ক এই " খেলায় বড়দের উল্লাস। ধা 
ছোটদের উৎসাহিত করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছে । সকলৈ বেন ভাল মন্দের 
ধোধশৃন্ত হয়েছে । দেশ ভাগ হওয়ার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ উচ্ৃলিত 
হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহপ্রবণ হরে উঠেছে । রিলিফ কাম্পের বিজয় উৎসবের 
ক্গ হিসাবে বাওডা ভূতের খেল! দেখানো হচ্ছে। 

মুনীমজীর ব্যবহার মানধতাবোধশূঠ্ঠ | তিনি এই অঞ্চলের অধিবাসীদের 
অঞ্জতার নুযোগ নিতে ছ্বিধা করেননি । তার লুন্ধ মনোবৃত্তিয় পরিচয় 
সাধারণ মান্তষের অগোচরে থেকে গেছে। সহাম্ভূতি ও সেবার অস্তরালে 
তীর প্রকুত মনোভাব প্রকাশ পায়নি । লেখক তা খুবই সুন্দরভাবে এই "গল্পে 
তুলে ধরেছেন-_ | 

“মুনীম সাহেব কী জয়, মহাত্ম! গান্ধীজী জয় ।”__ 

জয়ধবনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে। মুনীমজী ওপারে সকল 
লোককে বলেন যে, “সকালে পাকিস্থান ফ্র্যাগ আর রেখো না। আমার কাছে 
দিও। আমি গভর্ণমেন্টের কাছে জমা করে দেব। হিন্দুস্থানে পাকিস্থানী 
ক্র্যাগ রাখা বারণ ।, 

তারই দেওয়! পাকিস্থান-নিশানগুলি আবার তার কাছে ফিরে আলে । 

-তিনি মনে মনে ভাবেন- এগুলি নিয়ে কল যেতে হবে তিতলিয়ার পিকে । 

গোড়া গোসাইয়ের খালি বাড়িতে উঠবেন, তার জমিটমিগুলো৷ একবার দেখেও 
আপবেন, পেখানে বেচতে হবে এই পাকিস্থান ঝাণ্ডাগুলো । আর সেখানে 
যোগাও করতে হবে সেখানকার অপ্রয়োজনীয় হিন্দুস্থানী পতাকাগুলি। একই 
জিনিস ছু"ছুবার করে বেচবেন | তিনি হিপেব করেন সব মিলিয়ে তার কত হল ।* 
( গণনায়ক__সতীনাথ ভাছুড়ী ) মুসহর সাও, অছিমুদ্দী, কাসেম, রহমত, দর্শন 
সিং সবাইকে মুনীমজী বোকা বানান । | 

প্রধাসিদ্ধ কাহিনী ন! থাকলেও 'গণনায়ক' গল্পটির মূল্য কম নয়। তিনি 
গল্পটিতে বহু চরিত্র এনেছেন । অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে সি গ্রামের নিরক্ষর 
মানুষদের মানসিকতার বিশ্লেষণ করেছেন । ৰ 

সতাঁনাথের 'বন্তা' গল্পটি 'গণনায়কে'র সমগোত্রীয় রচণা। গন্নরিতে 
 সতীনাথ বিহারের অনগ্রলর সমাজের সামাজিক সমন্যার সঙ্গে মী্ষৈর সখ 
সুত্তিগুলির স্বরূপ বিঙ্গেষণ অতি বাস্তবান্গভাবে করেছেন । | |] 
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হঠাৎ কুশী নদীতে বান আসায় রসিকপুর! গ্রাম কিছু সময়ের মধ্যে ভূবে 
ধায়। কোনো ভরঙ্কর প্রাকৃতিক প্রকাশ ছাড়া রসিকপুরা গ্রামের সকলে 
একমত কখনও হয় না। আজ হঠাৎ বন্যার প্রকোপে সবাই মিলেছে। 
তিয়র, মুপহর, ঝা, ধার, বাতার তাতমা, মুসলমান -সব জাতের লোক 
রিলিফ-পার্টির নৌকাতে করে সরকারী ব্যবস্থাপনায় গঞ্জের বাজারে উচু জায়গায় 
রিলিফ ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নেয় । স্ুমুৎ তিয়র, নৌখে ঝা, পেনুয়। মুসহর, 
তুরিয়া বাতার, তিয়র, ঝা বাড়ির মেয়ে-বৌরা, সাওতালরা, মুনিকদ্দি বাধিয়। 
প্রমূখ শীর্ধাবাদিয়া মুসলমানরা সবাই জাতের বিরোধ ভুলে এক হয়। কিন্তু বন্তার 
জল নেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আবার পারস্পরিক কলহ-বিবাদ-ঈর্ধা-ইতরতা 
দেখা দেয়। কয়দিনের হ্ৃদ্যতা উবে যায়, দেখা দেয় পুরনে। শত্রুতা! ৷ এ কয়দিন 
বন্যার শোতে গ্রামের কলহ, মনের পঙ্থিলত! -ভেসে গিয়েছিল। জল নেমে 
যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে পুরনো ম্বার্থপরতা, ক্ষুপ্রতা, রেষারেবি, 
জাতপাতের বিবেচনা ৷ “বন্তা1” গল্প তারই জীবন্ত চিন্ত্র। 

সতীনাথের 'অপরিচিতা" ও “চকাচকী, গ্রন্থের পনেরটি গল্পে তার নিজম্বতা! 
ধরা পড়েছে । মানসলোকের আলো-আ্রাধারি চোরা গলিপথে তার স্বচ্ছ 
গতিবিধি, খুটিনাটি পর্থবেক্ষণ ও গভীর সমীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়। এই 
প্রসঙ্ষেই উল্লেখনীয় গল্প ণকাচকী” আর 'বৈয়াকরণ' যার মধা দিয়ে লেখক 
মানবমনের দুক্সের রহন্ের প্রতি সন্ধানী মালে ফেলেছেন । . 

পৃ্ণিয়া অঞ্চলেরই ধামদাহা হাটের ছুবে-ছুবেনী । তাদেরই লেখক নাম 
দিয়েছেন চকাচকী। রাজনীতির কাজের স্ুত্রেই তিনি তীর সহকর্মী কানা 
মুদাফিরলালের সঙ্গে উত্তর বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন । মুপাফিরলালই 
তাঁকে ধামদাহা হাটের ছুবে-ছুবেনীর কুটিরে নিয়ে গিয়েছিলেন । হরদ] 
বাজারের সর্ধপরিচিত ছুবে-ছুবেনী, “জাগরী” উপন্যাসে উল্লিখিত হয়েছেন 
ধাঁমদাহ। হার্টের-ছুবে ছুষেনী | বাস্তব থেকে তুলে আন! চরিত্র ও ঘটনা এখানে 
শিল্পরপ পেয়েছে । 

বিশ্বনিন্দুক সহকর্মী মূণাফিরলাল দুধে-ছুবেনীকে চকাচকী ন1 বলে চটুই- 
চটুইনী বলতো, তার ভাষায় *তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে বুড়ির £ 
এখনও কি' ঠমক? ছেঁদা কথার কী বীধুনি। দেখেন না নেচে চলে। 
ফুডুৎ কুৎ করে উড়ে বেড়াতে চার চড়ুই পাখির মত। এ গাঁয়ের বুড়োদের 
কাঁছ ধেঁকে 'শৌনাঁ থে লৈটি। আঁর বেনীকে লন করে চিশ বছর আগে, 
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দুবেজী যখন এখানে প্রথম এসেছিল রোজগারের ধান্দায়, তখন এই হাটের 
মালিক বিনা স্লোমীতে বাজারের মধ্যে ঘর তুলবার জন্য জমি দিয়েছিল শুধু 
ছুবেনীর কোমরের লচক দেখে ।* এই করেকটি-কথার মধা দিয়ে মুসাফিরলালের 
চরিক্রট পরিষ্কার হয়ে যান্ন। সব জিনিসেই মুসাফিরলাল খারাপের গন্ধ পায়। 
কিন্তু দুবে-দুবেশীর আতিথেয়তা, সৌজন্য, ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন কথক। 
শুধু লেখকই নয় পুণিয়৷ জেলার সব রাজনৈতিক কর্মীকে ছুবে-ছুবেনীর আতিথ্য 
্বীকার করতে হত। 

ছুবেজীর মৃত্যুশয্যা় ছুবেনী লেখকের কাছে ফাস করে দেয় তাদের 
জীবনের গোপন কথ! - চোখের জলে ভেসে ছুবেনী জানায় “আমি ছবেজীর 
নিকট আত্মবীয়া। ছুবেজীর বউ ছিল, ছেলে ছিল, সব ছিল। তার আমারও 
আপনার লোক । ফিরবার পথ জন্মের মত বন্ধ হয়ে গেল জেনেও এসেছিলাম । 
যাক, সে-সব ছেড়ে এসেছিলাম বলে দুঃখ নেই। আমার কথা বাদ দাও। 
কিস্ত নিজের ছেলে থাকতে তার হাতের জল না পেয়ে দুবেজী চলে যাবে £ 
তাকি হয়? মুখে আগুনটুকু পাবে ন1? তবে আর লোকের ছেলে হয় 
কিসের জন্য? তুমি বাবুজী, ওর ছেলেকে যেমন করে পার নিয়ে এস 
বাড়ি থেকে ।” 

রী কারা গার রাজের রারারাবাডি। নিয়ে আসেন 
ছুবেনীর অনিচ্ছুক ছেলেকে সৎকারের জন্য বাপের মুখে আগুন দেবার জন্য । 
ফিরে এসে শোনেন ছুবেনী সব কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিয়ে অজ্ঞাতে সরে 
গেছেন । দুবেজীর সৎকার হয় ছোট নদীর ধারে শ্শশানে। নদীর ওপারে 
কাশবন হঠাৎ নড়ে উঠল--কাশের সমুদ্রের মধ্যে ঘসঘসানির ঢেউটা মিলিয়ে 
গেল। মুপাফিরলাল ব্লে--শিয়াল হবে বোধ হয়।, লেখক বিশ্বনিন্দুক 
মুসাফিরলালকে হঠাৎ নতুন করে চিনলেন। “ভেতরের কথা কেবল তার! 
ছুজনেই জানেন । ও শেষ কৃত্র, স্বর্গলাভের জন্য দুবেনী চল্লিশ বছরের 
ভালবাসার দাবি সরিয়ে নিয়ে নিকদ্দেশ হয়েছে ঃ তবু সমাজ-অস্বীকৃত সেই 
ভালবাসার টানে রাতে নদীর ওপারে কাশবনে লুকিয়ে দেখেছেন ছুবেক্বীর 
শেষকৃত্য । কেউ জানল না ছুবেনীর আত্মত্যাগ । জানলেন কেবল কথক 
আর মুপাফিরলাল।' (চকাচকী)। 
- যদিও লেখক গল্পের আরস্তে বলেছেন-_“এ আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি, একটি প্রেমের 
গ্রতি।' কিন্ত দুবে-ুবেনীর প্রেমের সঙ্গে. মুদাফ্রিলালের চরিতরটিও উদ্জলতর 
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হয়ে উঠেছে। মনোগ্হনের জটিল পথে সতীনাথের খবচ্ছনা পরিক্রমণের 
ফলশ্রুতি “চকাচকী' একটি সার্ধক গল্প । 

'পত্রলেখার বাবা গ্রস্থটিতে সতীনাথের যে গল্পগুলি সংকলিত হয়েছে .তার 
মধ্য দিয়ে অলৌকিক নারকীয় অতি গৃঢ অস্বাভাবিক বক্রগতি- মনোবিকার 
ইত্যাদিকে তিনি হুনিপুণ শিল্পচাতৃর্ধে তুলে ধরেছেন । যেমন 'পত্রলেখার বাবা” 
গল্পটিতে অভিনব মনোবিকারের পরিচয় দিয়েছেন-_পরছিদ্রান্বেধী দোল- 
গোবিনাবাবু বেনামা চিঠি ঝেড়ে উদ্দি:ইর উপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে 
আনন্দ পান, শেষে তারই মেয়ের গোপন প্রেমপত্র মেয়ের বই থেকে পেতে 
হতবাক হলেন, তখন নিজের স্ত্ীকেই বনাম! পত্র লিখতে বসলেন । এই 
গ্রন্থের পৃতিগন্ধ' ও 'ীঝের শীতল' এক ধরনের নৈতিক অধঃপতনের নিষ্ুর 
গল্প। ঠিক তেমনি 'ধস+ গল্লে এক রমণীর অবচেতন মনে বাস! বেঁধেছে, 
এক অপরাধবোধ-_মনচনিয়ার সগ্যোঞজাত ছেলেটি তার স্তনভারে চাপা পড়ে 
মারা যাঁয়_-বাড়ির বুডি কুত্তী করিয়া যখন আশ্রিত বাচ্চা কুকুরকে স্তন্যদান 
করে তখন নিজের অপরাধবোধে বেদন1 পায় মনচনিয়া৷। যনোবিকার আর 
মনের বিচিত্র বক্রগতি 'পত্রলেখার বাবা” গল্পদংকলনে শিল্পরূপ পেয়েছে । 

উপরোক্ত গল্পগুলি ছাড়া সতীনাথ ভাছুড়ী কিছু গল্পের মধ্য দিয়ে শ্বাধীনতা- 
উত্তর ভারতীয় সমাজের ক্রটি, নীচতা, স্বার্থপরতা, আত্মন্তরিতা, 
দেশশাসনে বিশৃঙ্খলা, আমলাতন্ত্র্রে কর্মশৈথিলা, দাযিত্বহীনতা ও 
অথ'লোলুপতা, সরকারী অব্যবস্থা, রাজনীতিকদের নীতিহীনত", পুরাতন 
রাজনৈতিক কর্মীদের সরকারী অনুগ্রহলান্ের প্রয়াস, উত্তর বিহারের রাজপুত- 
ভূমিহার কারস্থ .হরিজন সমস্তা ইত্যাদি বিষয় “চরণ দাঁস এম, এল. এ. 
গতিলোত্বম সংস্কৃতি সংঘ", 'পরকীয় সন-ইন-ল", 'জোড়-কলম”, মা আত্রফলেষু*, 
“এক ঘণ্টার রাজা”, “সরমা”, “একচস্ষু", “একঘণ্টার রাজা” এবং “করদাতা সংঘ 
জিন্দাবাদ" গল্পগুলিতে প্রকাশ করেছেন । 

হিন্দী -উপন্যাসিক ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'৪ হিন্দী সাহিতাজগতে সর্বপ্রথম 
ছোটগল্প নিয়েই উপস্থিত হয়েছিলেন । তার প্রথম গল্প 'বটবাবা” ১৯৪৫-এ 
কলিকাতা থেকে, প্রকাশিত 'সাগ্াহিক বিশ্বমিত্রে' মূক্রিত। প্রেমচন্দের পর, 
হিন্দী কথাসাহিত্যে জৈনেম্রুমার, নাগার্জু'ন, ভগবতীপ্রমাদ বাজপেয়ী, অজ্ঞ, 
উপেন্্রনাথ অশক, ভগবতীচরণ বর্ষা, ইলাচন্ত্র জোন প্রভৃতি স্ব স্ব বৈশিষ্টো 
সমূজ্জল। আধুনিক হিন্দী ছোটগল্পের ধারার সঙ্গে ফণীশ্বরনাধ 'রেণু'্র গল্পে 
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বিশেষ কোন সাদৃষ্ঠ নেই। তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন । কিন্ত 
তিনি কোন রাজনৈতিক মতবাদ অথবা নবলন্ধ পাশ্চাত্য জীবন-দর্শন অবলম্বন, 
করে কোন তত্বভিত্তিক কাহিনী রচনা করেননি, কর্মজীবনে যে বিভিন্ন শ্রেণীর 
মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন, সমগ্টিগতভাবে তাদের পরিচয় প্রদান করেছের্ণ। 
সমস্ত গল্পগুলির মধ্য দিয়ে পুিয়া অঞ্চলের সাধারণ মানুষের লৌকিক আচার- 
আচরণ, তাদের ভাষা, জাতিপ্রথ| ইত্যাদির বার! তাদের জীবনের এমন নিখুত 
পরিচয় দান করেছেন। তিনি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিলৈন, তাই তাদের 
নিষ্নস্তরের যে জীবন তারও রহন্ত তিনি উদ্ধার করেছিলেন । ্‌ 
জতপাত অন্ধ কুসংস্কারে ভর] বিহারের নিষ্নবিত্ত গ্রামাসমাজের ঘরের ছবি 
আশ্চর্ঘরকমভাবে ফণীশ্বরনাথ রেণুর তার ছোটগল্প সার্থক করে তুলেছেন। 
এখানেই সতীনাথের সঙ্গে ফণীশ্বরনাথ রেণুর ছোটগল্পের চরম সার্থকতা । 
পৃণিয়া অ্চলেরই গ্রামীণ জীবনের পটভৃমিকীয় 'রেথু'র “তিসরী কসম" “উফ 
মারে গয়ে গুলফাম,” 'রসপ্রিয়া” প্দীর্ঘতপা* “ঠেণ” 'লাল পান কী বেগম", “তিন 
বিন্দিয়া”, তীর্থোদক", “আদিম রাত্রি কী মহক', “অচ্ছে আদমী “অগিনখোর,, 
'রেখায়ে”, ববৃত্তচক্র' “ভিত্তি চিত্র কী মমুরী' এবং "অক্ক অউর ভৈ'»' ইত্যাদি 
তার শ্রেষ্ঠ গল্পগুলি প্রচলিত এবং জনপ্রিয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে প্রকাশিত 
হয়েছে ফণীশ্বরনাথ 'রেণু'র ুমরী" (১৯৫৯), “আদিম রাত্রি কী মহক” (১৯৬৭), 
“অগিনখোর' (১৯৭৫) ইত্যাদি তার শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রন্থগুলি প্রকাশিত-হয়েছে। 
পুঁমরী” (১৯৫৯) গ্রস্থটিতে নয়টি গল্প 'রসপ্রিয়া” “তীর্ঘেদক", “ঠেস” 
“নিতালীলা', 'পঞ্চলাইট”, “সিরপঞ্চমী কা সগুন", তিসরী কসম", “উফ মারে 
গয়ে গুঙলফাম", “লাল পান কী বেগম" এবং “তিন বিন্দিয়?' | এই গ্রগ্ঘটির “ঠুমরী 
নামের সার্থকতা! সম্পর্কে রেখু নিজেই বলেছেন--“এই গ্রন্থটি ঠুমরীধর্মী কারণ 
এতে সংকলিত সব গল্পগুলির একই বৈশিষ্্য। বিষয় বৈচিত্র্যে আলাদা হলেও 
অস্ত-স্থিত একই ভাবধারা গল্পগুলির প্রাণ'৯ “ুমরী গ্রন্থের মধ্যে তিসরী কসম, 
উর মারে গয়ে গুলফাম+ গল্পটিই সর্বশ্রেষ্ঠ । এই গল্পটিকে নিয়ে শৈলেন্্র €তিসরী 
কসম" নামক হিন্দী চলচিত্র ১৯৬৬তে তৈরি করেছিলেন, য| শ্রেষ্ঠ হিন্দী 
চলচ্চিত্র হিনাবে ন্বর্ণপদক পুরস্কারে সম্মানিত হয়। এই গল্পটি সম্পর্কে উ. 
নামধর সিং মন্তব্য করেছেন, এতে কোন প্রখাসিঘ্ কাহিনী নেই এবং এর 
সংযোজন শপস্টাসিক হয়েছে। বিস্তী পরে আবার নিজের কথাকে সংশোধন 
উ. লিং মঙ্খবা করেছেন; সংগীতের গুদ বরের মত সংহেদনার অ্তরেক্ষ 
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একেকটি প্রতিক্রিয়া নিজের স্বতগ্্র' প্রভাব বিস্তার করে এবং শেষে এক: 
নিবিড় প্রভাবে মিলেমিশে যায় । 

ফণীশ্বরনাথ রেণুর “তিসরী কসম" গল্পট পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গরুর গাড়ির 
গাড়োয়ান হীরামন আমাদের মনের মধ্যে একট! বিশেষ রণন তুলে। হীরামন 
এখন হিন্দী কথাস'হিত্যের ক্লাসিক চরিত্র হয়ে গেছে। তার কোমল ধুকধুক 
হৃদয়, তার তরল অতৃপ্ঠ প্রেম, তার অস্তরের অন্রাগ এবং পরে যে বিষাদের 
চিত্র ফণীশ্বরনাথ চিত্রিত করেছেন তা ভোলা যায় না। 

“হীরামন কী পাঠ মে" গুদগুদী লগতী 1৮ “রহ-রহকর চম্পা কা! 
ফুল খিল যাত। হে উপকী গড়ী মে”।» “হীরামন হীরাবাঈ কে তকিয়ে কো 
স্থঘতা হৈ। ইতনী সুগন্ধ * | 

তার মনে হয় সে যেন একপঙ্ষে পাচ ছিলি গাঁজা খেয়েছে, নিশ্চয়ই তার 
নেশ। হয়েছে । হীরামনের অন্রাগকে এর চেয়ে অধিক বাঞন। দিয়ে বোঝানো। 
যায় না| গল্পটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ কলাকৌশলে এবং শিল্প- 
চাতুর্ধে পরিপূর্ন । গল্পটির মুধ্য দিয়ে সহজ-সরল-সহৃদম়-গেঁয়ো৷ হীরামন গ্াক্ঠো- 
যানের ঝুমুর যাত্রা কোম্পানীর নৃত্যাঙ্গনা হীরাবাঈয়ের প্রতি স্বাভাবিক নিষ্কাম 
ভালল্লাগা৷ ভালবাসার চিত্র পরিস্ষুট হয়েছে । উভয়ের প্রেম অধিক স্োচ্ছান 
হৃতে পারেনি কারণ তা অন্ভব রুরার জন্ব, অভিব্যঞ্তিত করার জন্য নুয়। 
“রেগুর রচনাকৌধলে এ প্রেম শব্মাতীত হয়েছে। হীরামনের একাকিতুই 
মস্ত কাহিনীটির মধ্যে ছড়িয়ে আছে যা “রধু'দ নিজের জীব্নদূরশন 
*হীরামন' গ্াড়োয়ানের, ছরিত্বের মধ্যে অভিব্যন্ত হয়েছে । হীরামনের ব্যক্তিত্ব 
মঞ্জো! যে যক্য্ন, সরল, স্বাভাবিক, কুশল গল্পরারের গুণ রঙ্গরস, হাসানোর গ্রবৃতি, 
্বায়ের প্রতি আকর্ষণ চিত্রিত হয়েছে তা 'রেধু'র চরিত্রেও পরিপূর্ণ ছিল 
হীরামনের মত "রেণু তীর জীরনে তিনটি গ্রতিক্কা1। ক্র্ছিলেন। প্রথমত 
ভিন্নি য। রচনা কররেন কার মধ্য দিয়ে পুণিয়া৷ অঞ্চল্রে নির্যাতিত, নিপীড়িত, 
রহ সরব স্থণহব, হাযিবকান্া, মিরন-রিরহ, অভার-আ্বনটনে ভর! মাটির 
মানুষের ছবি আকবেন, তাদের মানুষের মত বাচার জ্ন্ত তাদের মুখে ভাষ] 
দেরেন। খাডার হট নিব] জাচক' « প্ররভী পরিকথা” উপন্যাসে ঝুভিব্যক্ত 
রযেমে। টার চ্মিতী? প্রভিন্) নই রদ! কুনুতে জসর্থ হত্তেছের ঠিক তখনই 
(ভিনি .নিারের গম “ছে জিয়েছিলর। ১৬এর স্বাহীরতা! স্ছান্দোররে 
নাজির তাজা? বরছিলের) ১৭$৪ কন্তারহীরার উপর, মমানরীয়- 
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 জাঠি গ্রহারের প্রতিবাদে সরকার প্রদত্ত “পর্ব উপাধি এবং সরকারী বৃত্তি 
পরিত্যাগ করেন, জরুরী অবস্থার সময় বিহারের বিভিন্ন শহরে সরকারের 
বিরুদ্ধে সভা! করেন, মিছিল করতে গিয়ে লাঠির আধাতে আহত হন। আর 
তার জীবনে তৃতীয় প্রতিজ্ঞা ছিল তিনি কোনদিন কোন অবস্থাতেই পরাজয় 
স্বীকার করবেন না, এমনকি মৃ্টার কাছেও নয়; তাই হাসপাতালে কঠিন 
«রোগে আক্রান্ত হয়েও অপারেশন করার পূর্বনূহূর্তে জনত! দলের বিজয়বার্তী 
শোনার জন্য রোগ থেকে উঠে গিয়ে গান্ধী ময়দানে চলে এসেছিলেন । “রেণু" 
আজ নেই কিন্তু তার সংঘর্ধপূর্ন জীবনে রচনার মধ্য দিয়ে যে আগুন প্রজ্জলিত 
করে গেছেন তাঁর তাপশক্তি এখনও ততটাই আছে যা তার জীবিতকালে . 


ছিল। 

হীরামন গাড়োয়ানের মনে যে বিচিত্র আশঙ্কার উদয় হয়েছে তা মাসের 
সহজ মনেরই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। জোছনারাতে যখন এক টুকরো টাদের 
আলো! হীরাবাঈয়ের মুখে পড়েছে সেই নরম আলোয় হীরাবাঈয়ের অতুলনীয় 
সৌন্দর্যে বিশ্মিত হয়ে চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেছে_-'অরে বাপ। ইতো 
পরী হৈ।' আশ্বিন-কাত্তিক মাসের ভোরবেলায় ঘন কুয়াশায় সে অনেকবার 
'দিকত্রঃ হয়ে ভুল পথে চলে গেছে কিন্ত আজ আর পথ ভুল হবে না কারণ 
তার গাড়িতে চাপ] ফুল ফুটেছে । যার গন্ধ সে মাঝে-মাঝে পাচ্ছে। পিঠে 
একটা বিশেষ শিহরণ, সেই ফুলের মাঝে একটি পরী বসে আছে। ষে 
শ্বপ্রলোকের পরী নয়, সাক্ষাৎ পরী-_হীরাবাঈ। এরপর কুয়াশ। ছেড়ে যাবার 
পর চাদর নিয়ে গাড়ির ছুদিকেই হীরামন পরদ। লাগিয়ে দিয়েছে । পথের 
লোকের! জিজ্ঞেদ করায়, হীরাবাইকে 'বিদাগী+ ( অর্থাৎ নৃতন বৌ যে শ্বস্তর- 
বাঁড়ি যাচ্ছে ) বলে পরিচয় দিয়েছে, পথে যেতে যেতে সেই অঞ্চলের বিচিত্র 
ঘটনার বর্ণনা করেছে, বিড়ি খাওয়ার আগে হীরাবাহীয়ের অনুমতি নেওয়া 
ইত্যাদি ঘটনার মধ্য দিয়ে গল্পকার রেণু হীরাবাঈয়ের প্রাতি হীরামনের প্রেমকে 
পরিস্ফুট করতে চেয়েছেন । সম্পূর্ণ গল্পটিতে হীরামনের একাকিত্ব গভীর 
অনুভূতিতে উচ্ছৃসিত হয়েছে । 

রেণুর এটু গল্পটিতে যে পরিবেশ চিত্রিত হয়েছে তার মধ্য দিয়ে একটা 
বিশেষ অঞ্চল সম্পূর্ণ উন্মুক্ত হয়েছে । সঙ্গে সঙ্গে 'সজনওয়া বৈয়ী হে! গরে 
হ্মার' সঙ্গীতটি জামলগর, কজরী নদী ও মহুয়া ঘটওয়ারিন ইত্যাদি লোককথার 
বর্ণনার মধ্যে হীরাঁবাদ ও হীরামনের "গভীরতম হৃদয়ের অস্তন্তলে যে সম্পর্ক 
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অজান্তে দান! বাধছিল তারই নুচন! করেছে। “তিসরী কসম' গল্পটির “গান' ও 
“কথা” গন্লের আকারে গড়ে 'চরিত্রগুলির জীবনকথার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। 
“লালি-লালি ডোলিয়া * মৈ' 
লালি রে দুলহনিয় 1 * 
' পান খায়ে*' | র 
যখন হীরামন তার গাড়িতে হীরাবাঈকে বসিয়ে ঘোরাতে নিয়ে চলেছে 
'ভখন এ গানটি শুনে তার মনের নুণ্ত বাসনার প্রতিচ্ছবি যেন ঠিক সেই সময়েই 
হীরাবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে হীরামনের সহজ-সরল সুন্দর হাসিতে ফুটে 
উঠেছে । হীরামন হেসেছে। নতুন বৌ, পান খেয়ে যার ঠোট লাল, যে মুখ 
মুছতে গিয়ে বরের কাপড়কে রাডিয়ে ফেলেছে । তেগছিয়া৷ গায়ের ছেলে- 
মেয়ের পান্ধির পিছনে গান গেয়ে নতুন বৌকে বলছে--ও টুকটুকে লাল বো৷ 
তুমি এই তেগছিয়া গীয়ের আমাদের ভুলে যেও না। আসার সময় 
পাটালি গুড আনবে । তোমার বর লাখ বছর বাচবে। গানটির মধ্য দিয়ে 
যেন হীরামনের অনেক দিনের আকাঙজ্ষা! বাণীরপ পেয়েছে। “মহুয়া 
ঘটওয়ারিন”-এর গানে ভর] করুণ কাহিনী যেন হীরাবাঙঈী ও হীরামনের জীবনা- 
লেখ্য হয়ে উঠেছে। মহুয়া ঘটওয়ারিনও কুমারী ছিল, হীরাবাঈও তাই, 
ওদিকে মন্ুয়াকে সওদাগর দাম দিয়ে একদিন পাল তোলা! নৌকাতে তুলে 
নিয়ে যায় ঠিক তেমনি হীরাবাঈকে নাটা কোম্পানীর মালিক নিয়ে যায়। 
হীরামনের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় হীরাবাঈ বলেছে-_: 
“তুমহার! জী বহুত ছোট! হো গয়া হৈ। ক্রযো-মীতা ? ..'মহুয়া ঘটওয়ারিণ 
€কো সৌদাগর নে জে! খরিদ লিয়। হৈ, গুরুজী 1” 
এই প্রসঙ্গে হীরামনের জন্য হীরাবাঈ যে 'মিতা' ও “গুরুজী, সঙ্বোধন 
করেছে তা তার গভীরতম হৃদয়ের আস্তরিক অভিব্যক্তি যা অনুভব করার 
বস্ত। আলোচ্য গল্পটিতে মন্থয়া৷ ঘটয়ারিনের যে উপকথার বর্ণনা কর! হয়েছে তা 
যেন হীরামন ও হীরাবাঈদের জন্য “ম্যাগনিফাইং, কাচের কাজ করেছে, কারণ 
এতে উভয়ের জীবনেরই আস্তরিক ছবি প্রতিবিঘিত হয়েছে । মেলার পরিবেশটিও 
হীরামনের চরিত্রের একটি বিশেষ দিককে উদ্ধাটিত করেছে। হীরামন 
নিজের সঙ্গীদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে এমনকি ধরে মেরেছে শুধু এজন যে 
' ডোলি--পান্কি। 
'* সুল্হ্নিগ্সা নতুন ৰৌ। 
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তারা হীরাবাঈকে 'রাণ্ডী' বলে উপহাস করেছে। হাীরাবাই শুধু হীরামনের 
জন্ভই নয় তার সমস্ত সঙ্গীদের জন্তই টিকি€টর ব্যবস্থা! 'করে দিয়েছে । গল্পটির 
মধ্যে পরিবেশের যথার্থতা প্রেম সংবেদনার একটা! জীবন্ত রূপ হয়ে উঠেছে, 
যা গল্পটির শেষে মর্মম্পর্শা অতল গৃভীর রূপ হয়ে উঠেছে। 
“উসনে উলট কর দেখা, বোরে ভী নহী, বাঘ ভী নহী ..পরী...দেবী 
. শমিতাশণ্হীরাদেবী "মহুয়া. ঘটওয়ারিণ...কোই নহী। ঘরে হয়ে 
মৃহূত্তে। কী গণ্ডী আওয়াজে মুখর হোন চাহতী হ। হীরামন কে 
ওঠ হিল রহে হৈ। শায়দ যহ "ভীনরী কসম” খ! রহ! হে কম্পনী রে 
তুরত কী লদনী.**।* (তিসরী কসম উফ মারে গয়ে গুলফাম, পৃ-১৬৫।) 
হীরামনের আস্তরিক একাকিত্ব বাহ্য একাকিত্বের তীব্রতায় মুখর হয়ে উঠেছে। 
বাস্তবে যদি হীরামনের বেদনা শুধুমাত্র একজন অপরজনের কাছ থেকে দূরে 
চলে যাওয়ারই বেদনা হতো তা হলে তা এত জ্বীবস্ত, এত সর্বজনীন হয়ে 
উঠতে] না । 
. সংবেদন্রখীল লিল্লী ফণীশ্বরনাধ “রেগু'র রচনাকৌন্সলে হীরামন ও হীরা- 
বাঈয়ের যে সহজ, সরল, অন্থুভৃতিগ্রবণ নি্বার্থ যৌন প্রেমের ছবি সম্পূর্ণ গ্রামীগ 
প্ররিবেশে অক্ষিত হয়েছে তার মধ্যে কোথাও অন্বাভাবিকতা। নেই। ্মরদীয় 
য়ে গল্পটির মধ্যে ঘটনা, চরিত্র, বিষয় বৈচিত্র্য সব দিক দিয়ে তিসরী কম 
উর মারে গয়ে গুলফ়াম* একটি শিল্পম়ার্থক গল্প। 
যথার্থ রোমার্টিকতাই গল্পটির গ্রাগ । বলরামপুরে নাচের দিন আঙিনায় 
রোদ,র, জল ভরতে গিয়ে মুক্তীদের কোরাহর ( খিল-খিল হাঁসি ), মিঠা রুটি, 
গরুর গলার ঘর্টি, ধানের শীষের দোজন, যিঠ| স্ধদ্ধিত চাল, রূপার ছিরাগমনের 
বাড়িতে গরঙ্কতেল ও টিপ সি'ছুরের গন্ধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বিহারের লৌকিক 
লবন, ভর্মেতর তেন্টির রোরায়ত সংক্কার এবং ভাঘের অ।চার-আচরগ ফণীস্বারনাথ 
রেগুর, এই গল্পিতে রারতাঁর হককে প্রতিফঞিত হয়েছে । গল্পরির মধ্যে প্রতীক 
বরচিত, প্ররুতিিলৌকির ৷ বংীতেনে মধুর সুর 'গঞ্পদিকে জীবন্ক করে 
তুলেছে। রদীগরনাখ নুর গন্ধের রিশেষত হল কাহিনীর চরম বুরূর্তে পাঠক 
গন ভ্যান প্ৃকিগিতির স্গত্ীন হয় যেই মূহূর্ঠেই কাহিনীর -টব! লকৃ্জভাবে 
বিদ্বাঘজত হর ভ্বায়। ' 
(ফশীসবরনাখ রেধু জীবনমুখী লেখক ছিলেন। তিনি নিহারেরং অবিবাসী 
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তার যেমন বিশেষ পরিচয় ছিল, তেমনি মধ্যবিত্ত মানুষের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কেও তায় ধারণ! ছিল হুস্প্ট। "লাল পান কী বেগম” 
এমনই একটি গল্প । এই গল্পটির মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীদের 
জীবনচর্ধা, তাদের প্রকৃতি তাদের জীবনের বেলাভৃমি থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্তের 
দ্বারা উদ্ঘাটিত করেছেন। গল্পটিতে পুণিয়া জেলার ফারবিসগঞ্চ অঞ্চলের 
জীবনচিত্র পরিপূর্ণ পরিবেশে পরিশ্ছুট হয়েছে । গল্পটিতে তথ্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, 
যতটা তার আশা-নিরাশা, উৎকঠ গল্পটির শেষ লগ্নে তীব্রতর হয়ে 
উঠেছে। 'লাল পান কী বেগম” গল্পটিতে শুধুমার কাহিনীর অবয়বের মধ্যেই 
যে জটিলতা আছে তাই নষ্ষ লেখকের জীবনোপলক্ির মধ্যেও নান? 
তত্ব আভাসিত হয়েছে । কিন্ত লেখক তার বিষূর্ত ভাব প্রকাশের মাধ্যষ 
স্বরূপ যে চরিব্রদের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তারা স্থানীয় সকল বৈশিষ্ট্য 
নিয়ে রক্তমাংসের জীবস্ত মানুষ হয়ে উঠেছে, লেখকের চিন্ত! বা ভাবনার 
ভারবাহী যন্ত্রে পরিণত হয়নি । 

“ুমরী” গল্পসংগ্রহের পর “আদিম রাত্রি কী মহক* ফশীশ্বরনাথ রেপুর 
দ্বিতীয় কাহিনীসংগ্রহ। এই গ্রন্থটিতে চৌন্দটি গল্প:সংকলিত হয়েছে, যার 
মধ্যে একটি গল্পের নাম 'এক আদিম রাত্রি কী মহক”। এই গল্পটির নামানুসারে 
এই সংগ্রহটির নামকরণ হয়েছে । কিন্ত এখানে ন্মরণীপ্ন যে "এক"-কে বাদ 
দিয়ে গ্রন্থটির নাম শুধুমাত্র আদিম রাত্রি কী মহক রাখা হয়েছে অর্থাৎ এই 
সংগ্রহের সমস্ত গল্পগুলির মধ্যেই সেই আদিম রাত্রির মহক আছে। এই প্রসঙ্গে 
প্রশ্ন উঠতে যে. আদিম রাঝ্ির মহক কি? আমার যনে হয় এই নামকরণের 
মধ্য দিয়ে রেু মানুষের “জীবনের মৃল প্রবৃত্তি ঘা যৌন সম্বন্ধে সম্পক্ত সে বিষক্ে 
ইঙ্গিত করেছেন । কিন্তু এই গ্রন্থের সবগুলি গল্পের মধ্যে এই মহক পাওয়া যায় 
না।১২ একথা ঠিক যে রেগুর রচনায় যৌনপ্রবৃত্তির প্রতি এক সহজ আকর্ষণ 
পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ করে তার ভাষা! এবং শবগ্রয়োগের আদিযতায়, 
কিন্ত এই গ্রন্থের কয়েকটি গল্পে যৌন প্রবৃত্তির একটুও মহক নেই। 

এই গ্রন্থের গল্পগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এই পর্বে রেধু 
অনেক বেশি অন্তমূ্ধী, বম্ুতর গার গল্পগুলির প্রকাশভনীও ব্য্বক্র, অন্তগৃচি। 
প্রথম পর্বের গল্পগুলিতে গ্রামের লোকেদের শহরের প্রতি বে অন্ধ মোহ তার জন্ত 
এঞ্চবট ছায়া, অবারিত মাঠ, সহজ সরল জীবনকে ছেড়ে স্বার্থপরতা, কজিমতা, 
আত্মস্তরিতা, যাস্তিকত। পরিপূর্ণ উচ্ছল নগরজীবনে এসে £স গিজেরে 


১৭৭ 


-” কী; ১২ 


ভরিয়ে ফেলে। রেগুর এট পর্বের, গল্পগুলিতে গ্রামজীবনের এই ভাঙন, গ্রামীণ 
সাজের ত্রুটি, নীচতা) উদাসীনতা, অস্তিত্বহীন মানসিকতার সঙ্গে নগর- 
জীবনের স্বার্থপরতা. বিশৃঙ্খলা, সরকারী কর্মচারীদের অর্লোলুপতা, দায়িত্বহীন 
অব্যবস্থা ও বিশেষ করে রাজনীতি-রাজনীতিকদের রাজপুত, কায়ন্থ, ভৃমিহার 
ও হরিজন সমস্তা ইত্যাদি পরিস্থিতিকে তার গল্পের মধ্যে জীবস্ত করে 
তুলেছেন ।১৩ *বিঘটন কে ক্ষণ' এবং 'চ্চাটন' ইত্যাদি গল্পগুলির মাধাষে 
এগুলি তিনি খুবই সাবলীলভাবে ব্যক্ত করেছেন । 

'উচ্চাটন' গল্পের নায়ক রামবিলাস গ্রাম থেকে পালিয়ে পাটনা শহরে 
চলে আসে এবং জীবিক] হিসেবে রিকৃশ! চালানোর কাজ বেছে নেয়। বেশ 
টাকাও রোজগার করে। ছু বছর পর সে যখন গ্রামে ফিরে যায় তখন তায় 
পোশাকে, কথাবার্তায়, চাল-চলনে' সব কিছুর মধ্যেই শহরের সথম্পষ্ট“ছাপ। সে 
গ্রামে এসে প্রথমে মহাজন মিশির মহারাজের সব দেন। শোধ করে দেয়। তার 
সমবয়েসী সঙ্গীদের মনভরে খাওয়ায় । তখন গ্রামের অনেক যুবকই তার সঙ্গে 
শহরে যাওয়ার জন্ত উদ্ুখ হয়ে পড়ে । কিন্তু যখন রামবিলাস জানতে পারলো 
যে তারই অনুপস্থিতিতে শিবধারী যে তার বাড়ির দেখাশোনা করতো! সে তার 
্বী বুমকীর সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্কে লিপ্ত, তখন রামবিলাসের মনের সব 
আনন্দ উবে যায়। নগরের প্রাতি মোহও তার কেটে যায়। শহরে ফিরে 
ঘাওয়ার আকাঙ্ষা ত্যাগ করে সে আবার গ্রামেই থেকে যায়। তার 
এই পরিবর্তনে গ্রামের যুবকেরাও শহরে যাওয়ার সংকল্প ছেড়ে দেয়। ফণীশ্বরনাথ 
'রেগু' খুবই সহজভাবে গ্রামের লোকদের নগরের প্রতি আকর্ষণ আলোচা 
গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন $ গ্রাম থেকে পালানোর একমাত্র কারণ আধিক 
বিপর্যস্ততা আর শহরের মধ্যে শিল্পাবিকাশের অনিবার্ধতা । 

. দ্িতীয় শ্রেণীর গল্পগুলি যনন্তত্বমূলক । “আজাদ পরিন্দে “কাকচরিত', 
'জড়াযু মুখড়া”, 'নৈনাজোগিন", 'এক আদিম রাত্রি কী মহক' ইত্যাদি গল্প- 
গুলিতে পুরুষ এবং নানীর চিরস্তন প্রেম ও যৌনগ্রবৃত্তির কথ বণিত হয়েছে। 
০ ১ এই গ্রন্থের “তব একলা চলরে', 'জলবা” প্পুরানী কহানী, নয়৷ পাঠ' এবং 
'আঁখ্বসাক্ষী, ইত্যাদি গল্পগুলি সমসাময়িক রাজনৈতিক দলের নীতিহীনতা, 
খবার্থপরতা) জাতিবাদকে বিষয়বন্ত করে রচনা করেছেন। যার! প্রকৃতই 
জনপৈবার জন্ত মবকিছু ত্যাগ করে, বান্তবেই যার৷ প্রকৃত দেশসেবক, সমাজ- 
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করতে হয় যা তিনি “আত্মসাক্ষী” গল্পটতে 'গণপতে'র চরিত্রের মধ্যে উদ্ঘাটিত 
করেছেন। এ সম্বন্ধে ড পরমানন্দ শ্রবাস্তব বলেছেন, “রেখু নে ইতিহাব অউর 
. ময় কে আঘাত কা অনুভব করনে বালে মনুস্ত কে! বিশেষ অঞ্চল কে বীচ 
সে উদ্ঘাটিত করন] চাহা। 1৮১৪ 

গণপত ইতিহাস এবং সময়ের আধাতকে মেনে নিয়েছিল, তাকে এই যুদ্ধের 
যোদ্ধারূপে একে রেণু তার চরিত্রকে উপস্থাপিত করেছেন । তার পরাজয়ের 
মধ্যেই মানবীয় মূল্যের যে জয় হয়েছে তাতে একটা স্বন্দর বৈপরীত্যের সৃষ্টি 
হয়েছে। 

চারপাশের ঘটন। ও মানুষ লেখককে প্রেরণা জুগিয়েছে মনোবিকলন, 
মনোবিকার ও মনোগহনের জটিল রহস্য নিয়ে গল্প লিখতে, যা এই পর্বের শেষ 
গল্প 'পুরানী কহানী, নয়া পাঠ-এ অস্থিত হয়েছে ।১৫ কোশী নদীর বন্যার 
পটভূমিতে একদিকে গ্রাম্য মানুষের স্বার্থপরতা, ষুদ্রতা এবং পরম্পর দলাদলির 
চিত্র, অপরদিকে রাজনীতির ষড়যন্ত্রেরে উপর গল্পটি রচিত 1১৬ বন্তা আসার 
সাধারণ লোকের দ্ুখকষ্টের শেষ নেই। কিন্ত রাজনীতির খেলোফ্াড়গণ এরই 
মধ্য দিয়ে নিজের প্রভাব বাড়ানোর চে্টা করেছেন । এই গল্পটির সঙ্গে সতীনাথ 
ভাছুড়ীর 'বন্য।' গল্পটর একটা বিশেষ মিল আছে। উভয় শিল্পীর রচনার 
সেই একই মানবিকতা, একই সমকাল ও একই পরিবেশে দুজনেই সমাজ- 
জীবনের সেই চিরন্তন সত্য রেষারেষি, জাতপাত ও গ্রাম্য মানুষের কলহ ও 
তাদের মনের পক্ষিলতাকে দেখিয়েছেন । অপরদিকে রাজনৈতিক দল ও কিছু 
রাজনৈতিক নেতাদের বন্তাকে কেন্ত্র করে প্রভাব বিস্তারের জন্য যে ষড়যন্ত্র 
তাকে জীবন্ত করেছেন । 
মানুষের অন্তর্লোকের জটিল রহস্য উন্মোচনে লেখকের দক্ষতা 'রসগ্রীয়া' 
টেবুল” “তিন বিদ্দিয়া” 'ভীর্থোদক” “টেপ” 'পঞ্চলাইট” “সিরপঞ্চমী+ গল্পগুলির 
মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হচ্ছে । মানরমনের গহনে যে বিচিত্র জটিল রহস্ত আছে 
তার সবটুকু এখনে হিন্দী সাহিত্যের পাঠকের গোচরে আসেনি ।১% তার 
সাহিত্যগুরু সতীনাথ ভাছুড়ীর মত ফণীশ্বরনাথ রেপু, মানবমনের জটিলতা 
উন্মোচনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৮ 


১। প্রেমেন্্র মিআ : কুমিকা, “সিন্ধুর শ্বাদ" (গল্প সংকলন), ২৬শে জানুয়ারী 


১৪৬৬ | 


১খক্ঠ 


২। ড. মৈত্েয়ীঘোষ : সতীনাথ ভাছুড়ী : বাংল] উপস্তাসের একটি অধ্যায়, 
পূ ২৪০। | 

ভবানী মুখোপাধ্যায় £ “মহৎ লেখকের শেষ উপগ্যাস+, সতীনাথ ম্মরণে 
(সম্পাদক হ্থবল গাঙ্গুলী ), পাটনা পৃ ১৩৭। 

৪। ড. মৈত্রেয়ী ঘোষ £ সতীনাখ ভাছুড়ী £ আধুনিক বাংল! উপন্তাসের 


গড 


একটি অধ্যায়, পু ২৪২। 
৫ | বিমল কর: 'সতীনাথ ভাদুড়ী-যেমন ভেবেছি", দেশ, ১৮ই 
এপ্রিল, ১৯৬৫ । 


গু 


ড. মৈত্রেয়ী ঘোষ : সতীনাথ ভাছুড়ী : রা বাংল! উপন্তাসের 

একটি অধ্যায়, পৃঃ ২৪২ । 

সতীনাথের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা__হ্রদা হাটের স্থপরিচিত প্ছুবে- 

দুবেনী” স্থবল গঙ্গোপাধ্যায়, ইতিকথা”, সতীনাথ ল্মরণে, পৃ ১*। 

৮। ফণীশ্বরনাথ রেণু কী কহানিয়, পৃ ৩১৩। 

৯। অগিনখোর কে কথা শুত্র, সারিকা রেণু শ্বতি অঙ্ক, গু ৬০-৬১। 

১*। নঈ কাহিনী সন্দর্ড প্ররুতি : ভ. নামবর সিং, পৃ ১৯৪। 

১১। এ ৮ ৩ ০ পৃ ১৯৫। 

১৯। ড..রামদরশ মিশ্র ঃ হিদবীকহানী: এক অন্তরঙ্গ পহ্চান, পু ১২৩। 

১৩। বিবেকী রায় ঃ স্বতস্তরোত্তর হিন্দী কথাসাহিত্য এবং গ্রামজীবন, 
এলাহাবাদ,1১৯৭৪, পু ১৪৪ । 

১৪। ড. পরমানন্দ শ্রীবান্তব, হিন্দী কহানী কী রচন। প্রক্রিয়া, কানপুলন, 

১৯৬৫, পু ২৭৭। 

লক্ষণ দত্ত গৌতম ; আধুনিক *হিন্দী কহানী-সাহিত্য মে গ্রগতি- 

চেতন', দিল্লী, ১৯৭২, পৃ ৩৮১। 


গ 


একটি 


১৫ 


১৬। শিবগ্রসাদ সিংহ ; আধুনিক পরিবেশ -অওর নওলেখন, এলাহাবাদ, 
১৯৭০, পু ১৫৬। 

১৭। সম্ভবকৃস সিং: নঈ কহানী £ কথা অউর শিল্প, এলাহাবাদ, ১৯৭৬, 
৮. ১৬০ 


.১৮। রাজন যাদব £ কহানী ঃ স্বরূপ. অওর সংবেদনা, দিল্গী, ১৯৬৮, পু ৮৮। 


জণ্ডম পরিচ্ছেদ 
ক. উপসংহার 


বাংলা! ভাষার ওপন্তাসিক সতীনাথ ভাছুড়ী এবং হিন্দী ভাষার ওপন্তাসিক 
ফণীশরনাথ রেশ, উভয়েই মানবতার পৃজারী । উভয্নেই সাহিত্যে মানবতাবোধকে 
প্রাধান্ত দিয়েছেন । বৃহত্তর সমাজবোধে ভাবিত হয়ে ভাছুড়ী এবং রেপু 
আমাদের সমাজজীবনের সব অনঙ্গতিকে তীব্র আঘাত হেনেছেন। বিদ্বেষ না 
খাকলেও গ্লেষের অভাব তাতে নেই। উভয়েই সংযত হ্ৃদয়াবেগে সমগ্র 
ভারতবর্কে আপন করে নিয়েছিলেন | ন্মন্নণীধ যে উভয়ের মূল সাহিত্য- 
প্রেরণার শিকড় প্রোথিত ছিল উত্তর বিহারের এক বিশিঃ অঞলের রুঙ্ষ প্রতি 
এবং তার মধ্যে প্রতিপাপিত অনগ্রপর মান্ুবগুলির জীবনাচরণের মধ্যেই। 

সতীনাথ ভাছুড়ী ও ফনীশ্ববনাথ রে] উভয়েরই বিহারের পুর্ণিয়া জেলাতে 
জন্ম, কর্মস্থল এবং সাহিত্য সাধনা, এমনকি উভয়ের মৃত্্যও ঘটে বিহারেই। 
সতীনাথ যেমন যৌবনে স্বদেখী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত থেকে অনেকবার 
কারাবরণ করেছেন, ঠিক তেমনি রে]ুও ছাত্রঙ্গীবন থেকে রাঞজনীতির সঙ্গে 
বুক্ত হয়ে কয়েকবার কারাবরণ করেন৷ .উভয্বেই রাজনৈতিক জীবনের মধ্য 
দিয়ে সাধারণ মানুষের অনেক কাছাকাছি হয়েছিলেন । | 

জন্স এবং কর্মনৃত্রে উভয়েই উত্তর বিহারের হওয়ার ফলে এ অঞ্চলের পথ- 
ঘাট মাঠ প্রান্তর জনজীবন ও তাদের বিচিত্র জীবনচর্ধার ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে 
'গিয়েছিলেন। স্বাধীনতার পর যেমন সতীনাথ রাজনীতির সঞ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
ছি করেন ঠিক তেমনি ফণীখরও রাজনীতি থেকে সরে গিরে সন্ানী 
হয়েছিলেন । | 

উভয়ে এইভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করলেও তাদের কাছাকাছি যেধব সাধারণ 
যায ছিলেন তাদের কেউই ছুঙ্গনের মন থেকে অপহ্থত হননি । উভয়েই এ 
পাব মানষের জীবনাচরণের সঙ্গে নিজেদের সম্প্‌ক্ত করে নিয়েছিলেন । তাই 


২৮১ 


উভয়ের হুষ্ট উপগ্ভাসগুলিত এসব মানুষের জীবনচিত্র গভীর মমতায়, 
অপরিসীম শ্রদ্ধায়, অশেষ যত্বে এবং এঁকাস্তিক নিষ্ঠায় উদ্ভাসিত হয়েছে। 
তাদের সরল সহজ জীবন, অভাব অনটন সুখের দুঃখের ও হৃদয়ের ভাষা, 
শক্কিমানের প্রতি আনুগত্য, সংস্কার ইত্যাদি সবকিছুই উষ্ণ আবেগে সতীনাথ 
এবং রেণুর সাহিত্যকর্মে স্থান পেয়েছে । তাছাড়! বিহারের কৃষিজীবী 
মাগুষগুলির উচ্চাবচ জীবনকথ|। উভয়েই বিভিন্ন গ্রন্থে বিশেষভাবে শিল্প- 
কুশলতায় তুলে ধরেছেন । 


সতীনাথ ও ফণীশ্বরনাথের উপন্তাসগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে» 
উভয়ের রচনাতেই শুধুমাত্র হিন্নাভাষী মান্গষের জীবনযাপনের কথাই উল্লিখিত 
হয়েছে। তবে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে উভয়ের বাঙালী চেতন! 
মূলত প্রবাসী বাঙালীদের কেন্দ্র করে বিবতিত। মতীনাথ ছিলেন বাঙালী 
ভর রেণু আজীবন বাঙালীদের সাহচর্ধে বাস করেছেন এমনকি পরবর্তাকালে 
লতিকা ঘোষ নায়ী জনৈক বাঙালী সেবিক। (নার্স )কে জীবনস।ঙ্গনীরূপে 
গ্রহণ করেছিলেন । তাই বাংলা ও বাঙালীর প্রতি তার ছিল একাস্তিক শ্র্ধা 
ও ভালোবাসা । তারই ফলে তার উপন্যাসে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে ধিহার- 
প্রবাসী বাঙালী বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্ত চরিত্র স্থান পেয়েছে । 
এরই পাশাপাশি সতীনাথের রচনায় ত্বার ভ্রমণের অভিজ্ঞতালন্ধ সম্পূর্ণ অন্যদেশী 
চরিঝ রয়েছে। ঠিক তেমনি রেণুর রচনাতেও নেপাল প্রবাসের অভিজ্ঞতালক 
কিছু' উপাদান এবং রাজনৈতিক ঘটনা স্থান 'পেয়েছে। 


সতীনাথ ভাদুড়ী যেমন তার 'জাগরী? উপন্যাসে একদিকে মার্কসবাদ এবং 
অপরদিকে গান্ধীবাদ--এইটি আধুনিক চিন্তার অবতারণা করেছেন 
রেণুও তেমনি তার “মৈলা আচল? উপন্যাসের কাহিনী উক্ত দুই মতবাদের উপর 
ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন । সতীনাথ 'ঢটেড়াই চরিত মানসে” ঢোড়াই-এর 
মানসিক পরিবর্তনে গান্ধীবাদের গ্রসঙ্গ এনেছেন, তেষনি রেণু তার “পরতী 
খ্বরিকথা' এবং 'মৈলা আচল উপন্যাসে কালীচরপ, বালদেব ও মুন্সী জলধারী 
দ্বাসের চরিতচিজণের মাধ্যমে গান্ধীবাদকে প্রন্তিষ্ঠা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। 
ত্য বিচারে সতীনাথ ও রেণু উতরেই উত্তর বিহারের অনগ্রসর পিয়া 
অঞ্চলের গ্রামকেন্জিক বেখক। একজনের উপস্লাস “ন্িরানিয়া', অধরজনের 
মেন্রীগঞ্জ-এর জীবনকে কেজ করে নি্রিত হয়েছে। . ছুটি গ্রামই রুক্ষ ধৃসর 


১৮হ 


এবং পূর্ণিয়া জেলার অন্তভুক্তি। কিন্তু এত মিল সব্েও উভয়ের মানসিকতায় 
পার্থকা দুস্তর, দৃষ্টিভঙ্গির বৈসাদৃশ্ সুস্পষ্ট । 

সতীনাথের উপন্যাসে প্রশ্ণতি প্রেক্ষা পটমাত্র, যূল লক্ষা সেই প্রকৃতির কোলে 
লালিত মানুষ। অপরপক্ষে ফণীশ্বরনাথ রেণুর চিন্তা প্রকৃতির রূপে প্রায় আচ্ছন্গ 
বললেই চলে। অর্থাৎ ফণীশ্বরের স্থ্ট চরিত্রকে তার প্রক্কতি থেকে পৃথক কর! 
যায় না। উদাহরণ হিপাবে আমরা তার 'তিপরী কসমে'র হীরামন, 'মৈলা 
আচলে'র কমলী, কালীচরণ, বালদেব প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে পারি । 

এ'রা উভয়েই ম্বভাবশিল্পী ছিলেন । কোনে! কষ্টার্জিত রীতিগিদ্ধ প্রয়াস বা 
আরোপিত কোন চিন্তা এদের রচনায় দেখা যায়নি। তবু রেখু সতীনাথ 
অপেক্ষা অনেক বেশী সমাজসচেতন লেখক। অম্ররূপে রেণুতার রচনাগুলিতে 
হগ্টিশলতাকে প্রাধান্ত দিয়েছেন ৷ সতীনাথও বিদগ্ধ মননশীল লেখক ছিলেন 
কিন্তু তার বৈদগ্ধ কখনই শিল্পচেতনাকে আচ্ছন্ন করেনি । 

এছাড়া মানবপ্রেমের ক্ষেত্রেও উভয়ের সৌসাদৃশ্ঠ লক্ষণীয়। মানুষের প্রতি 
অকৃত্রিম ও প্রগাঢ় দরদ দুজনেই স্বত্ফূর্ত আবেগে প্রকাশ করেছেন । রেণুর 
মানবপ্রেম সহজ অনাড়স্বর প্রক্ৃতিধর্মী। সতীনাথের ক্ষেত্রে এই মানবপ্রেষ 
ব্যাপকতর পরিধিতে ব্যক্ত। 

মার্কসবাদ গান্ধীবাদ আঞ্চলিকতা মাটির কাছাকাছি থাকা মানুষগুলোর 
প্রতি অকৃত্রিম দরদ ইত্যাদি বিষয়ে সতীনাথের সঙ্গে ফণীশ্বরের মিল আছে 
ঠিকই কিন্তু রেখু যেমন কোনদিনই সতীনাথের মতো মাজিত বৈদগ্ধের অধিকারী 
ছিলেন না অন্যদিকে সতীনাথও তার নাতিদীর্ঘ সাহিত্যজীবনে রেখুর মতে! 
বৈচিত্র্য ও বিশালতা অর্জন করতে পারেননি । এইখানেই উভয়ের মধো 
মিল এবং পার্থক্য ও এই সৃত্রেই দুজনের সাহিত্যকৃতির আলোচনার যথার্থত! ॥ 
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ক বাংল! ওপন্তাসিক সতীনাথ ভাছুড়ীর রচনা সম্পকিত আলোচনার 
তালিকা ও হিন্দী শপচ্ভাসিক ফণীশ্বরনাথ 'রেণুর রচন] সম্পকিত 
আলোচনার তালিকা! ॥ 
ক) বাংল! ওঁপন্তাসিক সতীনাথ ভাছুড়ীর রচনা সম্পর্কিত আলোচনার 
তালিকা ঃ 
১। সতীনাথ গ্রন্থাবলীর চারটি খণ্ডের ভূমিক1 £ 
সতীনাথ গ্রন্থাবলী : প্রথম খণ্ড 
সতীনাথ ভাছুড়ী : প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠা (পৃষ্ঠা কয) এই ভূমিকায় তিনটি 
প্রবন্ধ সন্গিবিষ্ট হয়েছে । এই তিনটি প্রবন্ধের রচয়িত। ও প্রথম প্রকাশ £ 
১) অতুলচন্দ্র গুপ্ত: প্রথম প্রকাশ “দেশ' পত্রিকায় (১৩৫২ সালের 
৩*শে চৈত্র )। 
২) নীরেন্দ্রনাথ রায় £ প্রথম প্রকাশ 'পরিচয়" পত্রিকায় 
(১৩৫২ সালের ১০ ভাব্র |) 
৩) গোপাল হালদার £ (প্রথম রচনাকাল ১৩৫৩ সালে রচনাটি “বাংলা 
সাহিত্যে মানব স্বীরুতি গ্রন্থের অন্তর্গত )। 
সতীনাথ ভাছুড়ীর গ্রস্থাবলীর প্রথম খণ্ডের গ্রন্থ প্রসঙ্গে আছে-_ 
ক) আচার্য ন্ুননীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত হিন্দী 'জাগরীর 
প্রাককথন। 
খ) হিন্দী জাগরীর প্রকাশকের নিবেদন । 
গ) জাগরীর ইংরেজী অন্বাদ করেন প্রখ্যাত সাহিত্ক অন্নদাশঙ্কর 
রায়ের পত্বী শ্রীমতী লীল! রায়। তার ভূমিকা । | 
শ্) নীরেম্্নাথ রায়ের 'গণনায়ক' গল্পগ্রন্থের আলোচনা । এই 
আলোচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পরিচয় পত্তিকায় ১৩৫৬ সালের 
দোষ্আষাচ মাসে । 


১৮৪ 


ত)- এবং নামক একটি পৰ্বিকার প্রকাশিত (একাদশ সংখ্যা, ১৩৭৯3) 
হথবিমল বসাক রচিত প্রবন্ধের উল্লেখ আছে। 
সতীনাথ গ্রন্থাবলী £ দ্বিতীয় খও 
সতীনাথ ভাছুড়ী £ নিঃসঙ্গ দীক্ষা (পৃষ্ঠা ক-দ ) 
সতীনাথ ভাদুড়ী গ্রন্থাবলী $ তৃতীয় খ 
সতীনাথ ভাছুড়ী £ অসম্পন্ন সাধনা (পৃষ্ঠা ক-$) 
সতীনাথ গ্রন্থাবলী £ চতুর্থ খও 
সতীনাথ ভাছুড়ী : জীবনযাপন (পৃষ্ঠা ক-চ) 
সতীনাথের মৃত্যুসংবাদ : চিরনিত্রায় জাগরী লেখক সতীনাথ 
আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃষ্ঠ ১-৩, ( ১ এপ্রিল, ১৯৬৫ ) 
সতীনাথ ভাছুড়ী £ কমলাকাস্তের আসর ( আনন্দবাজার পত্রিকা, 
১ এপ্রিল, ১৯৬৫ ) 
( এই প্রবন্ধ সম্পফ্ষিত পত্র আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষুতে 
প্রকাশিত হয় ৪ এপ্রিল, ১৯৫৬,)। 
পত্রলেখকদ্বর জুবল গ-্গাপাধ্যায় ও মন্ধথ মজুমদার | 
বি.দ্র. সতীনাথের মৃত্যুতে কলিকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে অনুতিত 
শোকসভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তা আনন্দবাজার পত্জিকায় 
'সতীনাথ ম্মরণে' এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়। 
॥ সতীনাথ ভাছুড়ীর রচনা সংগ্রহ ॥ 
সতীনাথ বিচিত্র! £ সতীনাথ ভাদুড়ী, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম যানি ্রট, 
কলিকাতা ১২। 
বইটির সমালোচন। দেশ পত্রিকার পুস্তক পরিচয় বিভাগে নেরোয়। 
লমালোচন। £ দেশ, পুস্তক পরিচয়, ১৯৬৫, পৃ ১১২৯-১১৩০ |" 
বিশ্ব লেখক : সনাতন পাঠক, দেশ, সাহিত্য সংবাদ, ১৯৭২। 
সতীনাথ ম্মরণে £ সুবল গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত। 
সতীনাথ ভাছুড়ী £ সাহিত্য ও সাধনা £ গোপাল হালদার। 
সতীনাথ ভাছুড়ী আধুনিক বাংল। উপন্তাসের একটি অধ্যায় £ ড. মৈজ্রেরী 
ঘোষ। 
সতীনাথ জ্বীবন ও সাহিতা £ ড. সন্তোষকুম়ার ঘোষ | 
সভীনাথ ভাছড়ী ও চেশড়াই চরিত মানস £ স্বস্তি মগুল।. 
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; স্ভীনাথ ভাছুড়ী ও আধুমিক মাংলা উগন্তাসের একটি অধ্যায় ১ ভ.. 
_.. মৈত্রেয়ী ঘোষ। | 
উল্লিখিত বই দুইটির একত্রে আলোচনা করেন চিত্তরপরন ঘোষ আনন্দ- 
বাজার পত্রিকার পুস্তক পরিচয়” বিভাগে 
(শিরোনাম £ সতীনাথ চর্চায় সহায়ক হবে, আনন্দবাজার 
পত্রিকা, ২৬ আগস্ট, ১৯৮৫ ) 
সতীনাথ ভাদুড়ীর শ্রেষ্ট গল্প, সম্পাদন] বারিদবরণ ঘোষ, বেঙ্গল পাবলিশার্স । 
সমালোচনা ; আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯৮৩। 
সাপ্তাহিক 'দেশ” পত্রিকার গ্গরন্থলোক” বিভাগে ভ. মৈত্রেয়ী ঘোষের 
“সতীনাথ ভাছুড়ী আধুনিক বাংল! উপন্যাসের একটি অধ্যায় গ্রন্থটির সমালোচনা 
সতীনাথ ভাদুড়ীর সাহিত্য ও জীবন এই শিরোনামে ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৮৬তে 
প্রকাশিত হয়, পূ ৯৩-৯৫ । 
স্বান কালের নিকষে £ সুভাষ মুখোপাধ্যায় 
সতীনাথ ভাছুড়ীর শ্রেষ্ঠ গল্প গ্রন্থটির সমালোচন। সাপ্তাহিক দেশ 
পত্রিকার 'গ্রস্থলোক' “বিভাগে মিতভাষী এবং মিতলেখক*এই শিরোনামে 
প্রকাশিত হয় ২৬ জানুয়ারী, ১৯৮৫ । 
সতীনাথ ভাছুড়ী সংখ্যা  *“জলার্ক", তৃতীয়-চতুর্থ পঞ্চম সংকলন কাতিক, 
১৩৮৭--- আষাঢ়, ১৩৮৮ | 
বাংল! উপন্যাস ও রাজনীতি : নাজম1 জেসমিন চৌধুরী । 
“কয়েকটি উল্লেখযোগা রাজনৈতিক উপন্তাস* এই অধ্যায়ে সতীনাথ ভাছুড়ীর 
'জাগরী' উপন্যাসের আলোচনা আছে, পৃঃ ২১০-২২২। 
জাগরী চরিত্রে ও চেতনায় ঃ শঙ্কর ঘোষ। . 
বইটির আলোচনা করেন অজিতকুমার ঘোষ, “আনন্দবাজার পত্জিকা'র 
পুস্তক পরিচয় বিভাগে (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৬ )। 
বাংলা উপন্যাস গ্রসঙ্গ আঞ্চলিকতা৷ £ ভ 'মহীতোষ বিশ্বাস লিখিত এই 
গ্রশ্থটিতে সতীনাথ ভাছুড়ীর সম্পর্কে আলোচনা৷ আছে। 
॥ লতীনাথ ভাদুড়ী সম্পকিত কয়েকটি প্রবন্ধ ॥ 
ক) সতীনাথ ভাছুড়ীর লেখায় আদিবাসী ও অবহ্লিত মানুষ ঃ শঙ্কর ঘোষ । 
বেতার জগৎ, ১৬-৩১ জাঙ্য়ারী, ১৯৮৩, ৫৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, বেতারস্থ 
কথিকার সম্পাদিত সংস্করণ । 
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খ) আধুনিক এপি £ ঢেোঁড়াইচরিত মানস £ ড+ অশ্রকুমার শিকদার 
পরিচয় আগস্ট-অক্টোবর, ১৯৮০ । 
. গ) বাঙালীর ফরাসী চর্চা! £ স্বপন দাসাধিকারী 
অগ্থিঃ £ ফরাসী সাহিত্য সংখা, অক্টোবর ১৯৭৭। 
ধ) সতীনাথ প্রনঙ্গে £ ফণীশ্বরনাথ রেণু 
কিবা, অগ্রহায়ণ, ৮১। 
উ) পুণিয়া ও সতীনাথ : স্থবল গঙ্গোপাধ্যায় 
স্মরণিকা, বিহার বাঙালী সমিতি, পাটনা, আগসট, ১৯৮১ । 
চ) বাঙল। রাজনৈতিক উপন্যাস £ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
শিলাদিত্য, জুলাই, ১৯৮১। 
তাত্মাট্রলির ঢেশড়াই £ রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় 
বীক্ষণ, শারদ সংকলন, ১৯৭৭ 
জ) সতীনাথ সাহিতা £ বীণা রায়, 
শারদীয় কথাসাহিত্য, পঞ্চবিংশ বর্ষ, কাতিক, ১৩৮৯, পু ১৯*-১৯৬। 
ঝ) সতীনাথ ভাছুড়ী £ রাজনীতি ও সাহিত্য : ইরাবান বন্থ রায় 
অনুটুপ, ২, ৩, ৪, সংখ্যা, ১৩৮৬, পৃ ৪৭-৪৮। 
সতীনাথ ভাছুড়ী £ আশা দেবী 
অমৃত নববর্ষ সংখা, ১৩৭৬। 
দেশ পত্রিকার পঞ্চাশ বৎসর পুতি উপলক্ষে 'পুরাতনী” শিরোনামে এই 
পত্রিকায় অতীতে প্রকাশিত নির্বাচিত কয়েকটি প্রবন্ধ পুনমুদ্রিত হয়। এর 
মধ্যে সতীনাথের 'মধুন্থদন ও লা ধতেন” প্রবন্ধটি পুনমু'ক্রিত হয়, এর লেখক 
পরিচিতি, দেশ ২* আগস্ট, ১৯০৩, (পুরাতনী, পৃ ৫৭)। 
কৌশিকী- রজত জয়ন্তী সংকলন, পুর্ণিয়া, ১৩৮৯, গ্রস্থটিতে সতীনাখ 
সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ আছে £ 
ক) প্রসঙ্গ-_সতীনাথ, পৃ ৭ 
খ) সতীনাথ ভাছুড়ীর জাগরী ;: আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ঃ দিলীপকুমার 
সেন, পূ ১*। 
গ) সতীনাথ ভাছুড়ীর ভ্রমণ প্রসঙ্গ £ (প্রবন্ধ )£ অরূপক্মার ভটাচার্ধ, 
পৃ ১০। | 
যু) স্থতিচারণ! : পৃণিয়ার অয্নী সাহিত্যিক £ সন্ভোষকুমার মজ্যদার, পৃ১১ । 


১৮৭ 


রর 


সার 


ঞ 


খ্‌ স্বতিচারপায় লেখক দাদামশাযর় বনফুলের লঙ্গ সতীনাথেরও 
স্ঘতিচারণ করেছেন । ) 

কথাসাহিত্য ( ৩৪ বর্ষ, দশম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৯ ) 
সাহিত্যে কে থাকে. কে যায়? এই শিরোনামে প্রীপ্রসিত রার়চৌধুরীর 
একটি প্রবন্ধ গ্রকাশিত হয় এতে সতীনাথ ভাছুড়ীর কথা আছে। 
(১৩৭৯, ১৩৭৯, ১৩৮০) ১৩৮৫১ ১৩৮৮ ) ্‌ 

স্থভাষ মুখোপাধ্যায়ের “জাগরী পাঠের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে 
চিঠির দর্পণে” দেশ, ১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬, পু ৪৮। 

দেশ ২২ পৌষ, ১৩৭৩, গোপীনাথ মোহাস্তির সাহিত্য আলোচনায় 
(সনাতন পাঠক, সাহিত্য সংবাদ, দেশ) সতীনাথ ভাছুড়ীর প্রসঙ্গ 
আছে, পৃ ১০, ২৯) 

জলার্ক সতীনাথ ভাছুড়ী সংখ্য! সংক্রাস্ত, সত্যযুগ, ২১শে সেপ্টেম্বর 
১৯৮১ | 


দৈনিক বস্থমতী, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৮১ । 


পাটনার স্থবল গঙ্গোপাধ্যায় কয়েকটি খণ্ডিত সংবাদ দিয়েছেন । দেশ 
ও অম্বত পত্রিকায় ১৯৭:-এ জুন থেকে ভিসেম্বর-এর মধ্যে সৃবলবাবুর 
ছুটি লেখা বেরিয়েছে । একটি প্রবন্ধ দিল্লী থেকে প্রকাশিত বাগর্থতে। 
সতীনাথ ও রেণুর তুলনামূলক আলোচনাও তিনি করেছিলেন, এছাড়া 
সতীনাথ ল্মরণের সমালোচনা বেরিয়েছিল পরিচয় অম্বতবাজার 
আনন্দবাজার রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, অমৃত এবং পাটনার দৈনিক 
সার্চলাইট পত্রিকায় । রাজনৈতিক আম্দোলনের পটভূমিকায় বাংলা 
উপন্তাস ও জাগরাী ঃ উব্জলকুমার মজুমদার, সারম্বত পত্তিকা, শারদীয়, 
১৩৮৮, পৃ ১৯৩-২*৯ | জনপদের জাগরণ £ বিজন ভট্টাচার্য-এর উপন্তাস £ 
'ক্বীর রায়চৌধুরী, গান্ধর্, আশ্বিন, ১৩৯৪, পু ৬২। 

জলার্ক : জগদীশ গুপ্ত সংখ্যাতে শেষভাগে সভীনাথ অনুপূরক ক্রোড়পন্ 
(ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম সংকলন শ্রাবণ, ১৩৮৮-_চৈত ১৩৮৮) 
সংঙ্ষিই হয়েছে, এর অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি হচ্ছে £ 

ক) জাখরীর বাস্তব : পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায় 

শ) রামায়ণী প্লট ও চেখড়াই £ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় 
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গ) সতীনাথ : প্রাসঙ্গিক তথ্য 
ঘ) সতীনাথ ভাছুড়ী বিষয়ক রচনাপঞ্জি 
১৯৪২-৪৩ সালে সতীনাথের ছুইবার গ্রেপ্তারের সংবাদ দেওয়া হয়েছে, 
ষতীনাথ ভাছুভী £ আশুতোষ দেব সংকলিত “বাংলা অভিধান* পৃ ১৩০২ 
সমালোচনার নামতা ও গপন্তাসিক সতীনাথ ভাছুড়ী £ উদয়নারয়ণ&সিংক্‌, 
গাক্ষেয় পত্র, তৃতায় সংকলন, আশ্বিন, ১৩৮৩, পু ১২-২৯। 
£ হিন্দী বই ও প্রবন্ধ £ 
ক) বনতুলসী কা গন্ধ £ ফণীস্বরনাথ রেধু, 
ভারত যাযাবর সম্পাদিত দিল্লীর রাজকমল প্রকাশন থেকে ১৯৮৬তে 
প্রকাশিত গ্রন্থে সতীনাথের কথ। আছে, “ভাছুড়ীজী” পৃ ১১৩। 
রেণু স্মতিগ্রন্থ ( ১ম খণ্ড): (রেণু ম্মরণ অওর শ্রদ্ধাঞ্জলি ) 
প্রোফেসর রামবুঝাবন সিং এবং ড, রামবচন রায় সম্পাদিত রেণু স্মরণ 
এবং শ্র্ধাগ্ুলি ( পাটনা, ১৯৭৮) পু ৮১। এতে সতীনাথ ভাদুড়ীর 
সঙ্গে ফণীশ্বরনাথের আলোচনা! আছে । 
রেণু স্থতিগ্রস্থ ঃ ( ২য় খও ), পানা, ১৯৮৩। 
ভ. সিয়ারাম তেওয়ারীর সম্পাদকীয় পৃষ্ঠাতে সতীনাথের আলোচনা আছে । 
সারিকা : (১-৫ এপ্রিল, ১৯৭৯) 
প্রকানাইলাল নন্দনের 'রচনাকর কী বিরাসত' শীর্ঘক প্রবন্ধে শীর্ষক 
প্রবন্ধে সতীনাথের আলোচনা আছে । 
গবেষকের সতীনাথ সম্পকিত কয়েকটি প্রবন্ধ : 
বাংল! উপন্যাসো মে হিন্দী গন্চাবতরণ ( ২৬শে এপ্রিল, ১৯৮৭) 
রাচি একসপ্রেস | 
চেড়াইচরিত মানস কী প্রতিছবি নহী হৈ মৈলা আচল (৩ জুলাই, ) 
১৯৮৮ ), প্রভাত খবর পত্রিকার প্রকাশিত হয়েছে। 
খ) ॥ হিন্দী উপন্যালিক ফণীশ্বরনাথ রেপুর রচনা] সম্পফিত আলোচনার 


তালিক! ॥ 
আঞ্চলিক উপন্যাস অউর রেখু £ ড. সত্যনারায়ণ উপাধ্যায়, প্রকাশক, 


সঞ্জয় প্রকাশন বারাণসী, ১ম সং, ১৯৮০ । 

কথাকার ফণীশ্বরনাথ রেণু £ ড, চক্জভান্থ সোনবনে প্রকাশক : পঞ্চ 
প্রকাশন, ১৯৭৯ । 

কাহিনীকার কণীশ্বরনাথ রেখু ঃ রাজ রৈন! 
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ফণীশ্বরনাথ রেণু কী উপন্তাসকল! £ কুস্থম সোফাই, বন্ধমতী, ১৯৬৮ । 
. ব্লেখু কা আঞ্চলিক কথ! সাহিত্য £ পুর্ন দেব আশা প্রকাশন, ১৯৭৩ । 
রেণু মরণ আউর শ্রদ্ধাঞ্চলি £ সম্পাদক রার্মবুঝাবন সিং এবং. 
ভ. রামবচন রায়, নবনীতা! প্রকাশন, পাটনা, ১৯৭৮ । 
রেণু কতত্ব অউর রুতিয়া £ সম্পাদক ড: সিয়ারাম তেওয়ারী, নবনীত। 
প্রকাশন, ১৯৮৩ । 
সারিকা রেণু স্বাতি অঙ্ক ( ১-১৫ এপ্রিল, ১৯৭৯ ) 
ফণীশ্বরনাথ রেধু 'খণ জল ধন জল”, নিউ দিল্লী, ১৯৭৭ 
শঙ্গ ঘোষ ও নির্মাল্য আচার্য ঃ সতীনাথ গ্রস্থাবলী (২য় খও) 
অকুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৩, পু ৪৯৫। 
*বনতুলসী কী গন্ধ' সম্পাদক ভারত যাযাবর, রাজকমল প্রকাশন, 
নিউ দিলী, ১৯৮৪ । 
নেপালী ক্রাস্তিকথা £ রেণু, রাজকমল প্রকাশন, পাটনা 
শ্রত অশ্রুতপূর্ব £ ফণীশ্বরনাথ রেণু, রাজকমল প্রকাশন, দিল্লী । 
দিনমান £ মার্চ ১৯৭৪, এপ্রিল, ১৯৭৪, জুন ১৯৭৬, এপ্রিল, ১৯৭৭ । 
ধর্মযুগ (২৭ মার্চ ১৯৭৬ ) ওমি সিংহের প্রবন্ধ 
ধর্মযুগ (২৩ মার্চ, ১৯৭৫) ফণীশ্বরনাথ রেধু সে এক ভোৌবার্ত 
সাক্ষাকর্তাগীতা । 
ধর্মযুগ (€ জুন ১৯৭৭ ) ফণীশ্বরনাথ রেধু নিজে লিখেছেন-_ 
ব্ছত বড়া আখাত হৈ য়হ। অবতো৷ সোচ ঝিনায়া হে। 
অভী লোই লোই য়হী সোচ রহ! থা অব ইস জালিম সরকার 
কা এহসান নহী লু'গা । য়হ পল্পগ্র) কী উপাধি ভী লৌটা ছু'গা। 
ইত্ডিয়ান নেশন £ এপ্রিল ১৯৭৪, জুলাই, ১৯৭৫ 
বিবেক শিখা জুন ১৯৮৮ (ষষ্ঠ অঞ্চ) ূ 
ফর্ী্বরনাথ রে কে জীবন অউর সাহিত্য মে প্রীরাখকফ- 
বিবেকানন্দ £ শঙ্বরীপ্রসাদ বন্ধ, অনুবাদ $ ড. নন্দিতা ভাব ॥ 
[ 


